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কলিকাতি। | 
দজিপাড়া, ১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন, 
গ্রেট ইডিন্‌ প্রেসে 
শ্রগোপালচন্দ্র চক্রবান্থী দ্বারা মুদ্রিত: 








বিজ্ঞাপন । 
আচ 

স্বাধীনতার বিস্তারিত ক্ষেত্রে দাড়াইয়া 
আমি মানবসমাঁজের প্রতি অবলোকন করি- 
য়াছি। সেই দৃষ্টিতে স্বদেশীয় ও ইয়োরোগীয় 
সমাজ ঘেরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে, তাঁরই 
ছবি এই গ্রন্থে প্রদশিত হুইপাঁছে। ইয়োৌ- 
রোপীয় সমাঁজের বর্তমান উন্নতি ও সভ্যতার 
কারণ পর্যালোচনা করিয়। এভীত হইয়াছে 
ধে, মানবপ্রক্তির স্বাঁধীনতাঁই সেই উন্নতি 
ও সভ্যতার গার্দ্ধির আদি কারণ। ইয়ো- 
রোগীয় সত্যভাঁর রহহ দশ্ঠ-পটের অভ্যন্তরে 
আমি এই স্বাধীনতা-দেবীকে স্বদেশীষ্টুরাগ 
ও স্বজাতিপ্রেমের মধ্যে জাহ্বল্যমান দেখি- 
য়াছি। এসিয়ান্থ দেশ সমূহের প্রাচ্য সভ্য- 
তাঁর সহিত ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন- 
তারও কারণ এই স্বাধীনতা । বাস্তবিক, 
স্বাধীনতাতেই যে মানবপ্ররৃতির ও মানব- 
সমাজের ্র্তি এবং উন্নতিসাধন হয় এই 
আমার স্থির সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন 
করিয়া, মানব-সমাঁজে সেই স্বাধীনতার ভাষ 
কতদূর বিদ্যমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিতে ' 
প্ররৃস্ত হইয়াছি। পরীক্ষায় দেখিয়াছি, ইয়োঁ-' 


রোপীয় সমাজের-্মুভিন্তি ঠিক এই স্বাধী- 
নতার উপর স্থাপিক্ক ). এঁর লপ্রচ্য সমাজের 
মূলভিত্তিতে ইহাঁর বিলক্ষণ অসন্ভাব। ভারত 
বর্ষায় সমাজের এখন পরিবর্তন কাল। এই 
কালে সমাজকে স্বাধীনতার উপর স্থাপিত 
কর! একান্ত কর্তব্য। নেই কর্তব্যত1 সাধারণ 
জনগণের মনে প্রত্তীত করিয়া দিবার জন্য 
আমি এই পুস্তক প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
আমার মত বদি ভ্রান্ত হয়, আমার ভ্রান্তি 
প্রদশিত হইলে আপনাকে উপরুত জ্ঞান 
করিব। শুদ্ধ আমার উপকার কেন, আমার 
মতাধলম্বী সকল লোকেরই উপকার হইবে। 
আর আমার মত বদি অভ্রান্ত হর, লে।কে 
তাহা গ্রহণ করিয়া তদনুলারে কার্্যপথ 
অবলম্বন করিলে, কৃতার্থ হইব। 
আধ্যদর্শনে প্রকাশিত ছামার কতিপয় 
প্রবন্ধ একত্রিত, সন্বদ্ধিত, ও একভাব-সাত্রে 
সম্বন্ধ করিয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি। 
স্থতরাং সেই প্রবন্ধ সমূহ এক নূতন আঁকার 
ধারণ করিয়াছে। আমার অনুমান, পাঠক- 
গণেরও নি্ষট তাহার! এক অপূর্ব নৃতনভাবে 
প্রতীত হইতে পারিবে । 
গ্রন্থকার । 


সমাজ-চিন্তা | 
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ইয়োরোপীয় সমাজ । 


প্রথম চিন্তা_-সামাজিক ভাব। 

আমরা বিদেশীয় ইংরাজগণকে স্বদেশ দিয়াছি সত্য, 
কিন্তু তদ্িনিময়ে যাহা লাভ করিতেছি, তাহা অমূল্য 
ধন। আজি ইংরাজগণ অন্ন স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে যে 
ধন বিতরণ করিতেছেন, সেই ধনে ভারতবর্ষ যবে ধনী 
হইবে, তখন ভারতের অনৃষ্ট ফিরিয়া যাইবে। ভারত 
নবজীবনে চিরদিনের. জন্য আবার জাগরিত হইয়া 
উঠিবে। মৃতসন্ত্ীবনী বিদ্যা দ্বারা ইংরাজগণ ভারতের 
সৃতদেহে অল্লে অল্পে চৈতন্য সঞ্চার করিতেছেন। 
অমাড় ভারত এক এক বার কীপিয়া উঠিতেছে। শত 


হু 

শত বর্ষ ধরিয়া তে তাত 
দিগের রাজত্ব 1 ্ে সা আমাদিগের 
আন্তরিক বাননা, এই বউ এ 

মুসভ্য রোম একদা অসভ্য ইয়োরোপে আপন 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে রোমের লাভ 
অতি অল্পই হইয়াছিল ; বরং রোমের ধ্বংসের তাহাই 
অন্যতম কারণ। কিন্তু অসভ্য ইয়োরোপ রোমের 
কাছে,যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহারই জন্য ইয়োরোপ 
আজি দীড়াইয়া আছে ;আজি ইয়োরোপ পৃথিবীর গৌরব- 
ছুমি। এক রোমের ধ্বংস হইয়াছে, ইয়োরোপে শত শত 
রোম উখিত হইয়াছে। রোম ত বিধ্বস্ত হয় নাই, রোম 
হ্বান $ মুত্তি পরিবর্ত করির| ইয়ৌরোপের প্রতি বিঘায়্ 
নবর্জীবনে সমুখিত হইয়াছে । আজি রোমজাতীয় প্লিবিয়- 
নের ভাব ইয়োরোপীয় সামান্য জনগণের হ্বদর়াণি ; 
পেটি,সিয়ানের ভাব ইনোৌরোপীয় উচ্চ বংশধরগণের গৌরব, 
ও হৃদয়ের প্রধান সম্পত্তি । রোমের স্বদেশ ও স্বজাতি- 
অনুরাগ ইয়োরোপীরগণের বিশেব ধর্ম ও বল। এই 
সমস্ত ভাব গ্রীস রোমকে শিক্ষা দিয়াছে, রোম সমগ্র 
ইয়োরোপমণ্ডলে তাহা শিক্ষা দিরাছে। শুধু শিক্ষা নয়, 
ইয়োরোপের অস্তরে অন্তরে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া! দিয়াছে। 
ইয়োরোপ এই অগ্নিতে আজি. এত তেেজন্বী যে, সে 
তেজ সমস্ত পৃথিবীতেও ধারণ! হয় না। সে অগ্থি সং- 
ক্রামক; তাহার উষ্ণতা ও তাপ ইয়োরোপীয়গণের সঙ্কে 
, লে পুধিবীময় বিস্তার হইতেছে। 





ইয়ৌরোগীয় সমাজ । ৪ 
রোম রাজনৈতিক প্রভূত্ব হাঁরাইয়া. পতিত হইল। কিন্ত 
যে রোম একবাক্স পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছে, সে রোম 
নহসা পতিত হইয়া থাকিবার নহে। রোম অন্যবিধ 
প্রতৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিল; পৃথিবীতে ধর্ম্-রাজ্য ও 
শাসন স্থাপন করিল। ইয়োরোপ রোমের নিকট নত- 
শির হইয়া আবার প্রগাম করিল। প্রণত ইয়ৌোরোপের 
শীর্দেশ রোম আবার পদ-দলিত করিল। রোম এই 
প্রভুত্বের গৌরবে উন্নত হইম্না উঠিল। উন্মত্ত ধর্ম্য- 
রোমের শির টলিল। তাহার বুদ্ধি বিবেচনা রহিত 
হইল। রোম ইয়োরোপে যথেচ্ছা শাসন করিতে 
লাগিল। ধন্ম্-রোম জানিত না যে, তদীয় পূর্বপুরুষ 
রাজনৈতিক রোম যে অগ্নি ইয়োরোপময় সঞ্চারিত 
করিয়া দিয়াছে, তাহাতে ইয়োরোপ এত তেজস্বী ও 
পরিপুষ্ট হইয়াছে যে, তাহার পরাক্রম আজি প্রতিরোধ 
করিতে তাহার ক্ষমতা নাই। যেখানে ইয়োরোপ 
রোমের ন্রিদ্ধে দাড়াইল, রোম অমনি তথা হইতে পরাস্ত 
হইয়া পলাইয়া আসিল; জানিল, যে তেজ প্রাচীন রোম 
হারাইয়াছে, সেই তেজ আজি ইয়োরোপের বল ও ছুর্গ। 
তাহার লন্মুখে দীড়ার কাহার সাধ্য? 
ইয়োরোপ রোমের আইন ও ব্যবস্থা পাইয়াছিল ; 
রোষের নিকট স্বদেশান্ুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম শিক্ষা করিয়া- 
ছিল। রোমের ব্যবস্থায় ন্যায়, অন্যায়, প্রতি লোকের 
স্বত্ব ও অধিকার তন্ন তন্ন করিয়! শিক্ষা করিয়াছিল । 
প্রিবিয়নদিগের যে তেজ ও স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ, 


৪ সমাজ-চিন্তা ৷ 


তাহা সংক্রামিত হইয়া ইয়োরোপময় বিস্তারিত হইয়া- 
ছিল। সেই তেজ ও অনুরাগ ক্রমশঃ সামান্য জনগণের 
মধ্যে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। ইয়োরোপীয়গণ আপন 
আপন স্বত্ব ও অধিকার এত তন্ন তন্ন বুঝিত, স্বাধীনতার 
প্রতি তাহাদিগের অন্কুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাহারা 
তাহাঁতেই চালিত হইয়া সকল অত্যাচার ও অন্যায় ব্যব- 
হারের প্রতিবিরদ্ধে গাড়াইত। একদা তাহারই বলে 
রোমের ধন্দ্য-রাজ্যেক্র বিরদ্ধে উত্থিত হইল-- প্রটেষ্টাণ্ট 
ধর্মের সৃষ্টি করিল ; প্রই ধর্মের নব উৎসাহে উৎসাহিত 
হইয়া শত শত পর্ধ্য-মঠ ধরাশায়ী করিল। হাজার 
হাজার উদাসীন লোক ধন্ম্;-মঠের অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত 
হইয়া, পার্থিব কাধ্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিল। ইহাতে 
ইয়োরোপের যে শুভফল ঘটিয়াছে,তাহ! সমৃদ্ধ ইংলগ অতি 
স্প্টরূপে পরিচয় দেয়। আজি ইংলণ্ডের জনগণ স্বদেশকে 
ত্বর্গতূল্য করিয়াছে । তাহাদিগের পরিশ্রমবলে দেশ স্বর্ণময় 
হুইয়াছে। এহিক স্থখে ইংলগু পরিপূর্ণ হইয়াছে । 

ইংলগ আজি ভারতের শিক্ষা গুরু! ইংলও ভারতকে 
যে বিদ্যা ও শিক্ষা দান করিতেছে, ভারত সে শিক্ষা 
কুত্রাপি পাইত না। মুসলমানগণ তারতকে সে শিক্ষা 
দিতে পারে নাই, ভারতীয় ইতিহাসে, ভারতীয় সাহিত্যে 
সে শিক্ষা নাই। ইতরাজগণ যদি ভারতকে আপন 
বিদ্যাদান না করিত, আজি ভারত পূর্বের ন্যায় অনভিজ্ঞ 
থাকিত। ইংরাজগণ হইতে আমরা এই চারিটি প্রধান 
ও নৃতন ভাব লাভ করিয়াছি। 


ইয়োরোপীয় সমাজ । ৫ 


১। খ্রহিক স্থুখের প্রতি অন্থরাগ। 

২। স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ । 

৩। স্বদেশের প্রতি অন্ুরাগ। 

৪। স্বগাতির প্রতি অন্থারগ। 

১। শঙ্করাচার্যের ওদাসীন্য বোধ হর ভারতের যত 
অনিষ্ট সাধন করিরাছে, এত দূর কিছুতেই করে নাই। 
সংসারের প্রতি বৈরাগা ভারতীয় সকল ধন্মের উপদেশ। 
সাংসারিক স্থথ তুচ্ছ করিয়া পরমার্থ-চিন্তা ও অনুধাবন 
করাই ভারতের সর্ব প্রধান ধম্মনীতি | এই ধর্ম্রনীতি দ্বারা 
পরিচালিত হইরা ভারতবাসিগণ চিরকাল সংসার-কার্য 
ও এ্হিক সুথের প্রতি গুদানীন্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভারতবাদিগণ চিরদিন ভাবিয়াছেন, তাহারা পৃথিবীতে 
পৃথিবীর জন্য আদেন নাই, কিন্ত ঈশ্বরের জন্য 
আদিরাছেন। পৃথিবী উতৎসন্ন যাউক, তাহাতে তাহা- 
দিগের ক্ষতি নাই, কিন্ত কিছুতেই ঈশ্বরচিস্তায় না 
ব্যাঘাত ঘটে, এইমাত্র আবশ্যক । সংসার, সমাজ, 
স্বদেশ তাহাপিগের চিন্তার কথন প্রবিষ্ট হয় নাই। 
তাহারা ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া চিরদিন লালারিত হইয়াছেন। 
দেশের প্রতি চাহেন নাই, সমাডজর প্রতি চাহেন নাই, 
এমত কি, আপনার শরীরের প্রতিও চাহেন নাই। 
আমি বলি না, সকল ভারতবাঁসীই বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়] 
মন্যাসী হইয়াছেন। আমি এই বলিতে চাহি, ঘষে 
ভারতবাসী সাধারণ-লোকের অন্রাগ বৈরাগ্যের দিকে 
যত ছিল, সংসারের প্রতি তত ছিল ন।। তাহারা সংসান 
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্সপেক্ষা সংসারের প্রতি ওদাসীন্কে উচ্চতর জ্ঞান 
করিতেন । তাহাদ্দিগের মনের গতি ওদাসীন্যের দিকে 
যত ধাবিত হইত, সংসারের দিকে তত ধাবিত হইত না। 

ংসারিক স্থথ অতি নীচ বিষয় বলিয়! তাহা অন্ুধাবনে 
তত যত্ব করিতেন না। সাংসারিক স্ুুখ হয় হউক, না 
হয় নাই হউক, এই রূপ ভাবিয়া সংসারধর্্ম সম্পন্ন 
করিতেন । সাংসান্িক সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, তজ্জন্য 
অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করা তাহাপিগের মতে অতি 
হেয়জ্ঞান ছিল। যাহারা কেবল সংস।র লইয়া ব্যস্ত, 
তাহাদিগের মতে তাহারা অতি নীচ ও অপদার্থ লোক। 
ভারতীয় সভ্যতার গ্রবণতা এই ছিল। ধর্মানুষ্ঠান ও 
ঈশ্বরাুরাগই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। ভারতীয় 
সভ্যতা সাংসারিক স্থথে ব্যস্ত ছিল না। ব্রাঙ্গণজাঁতি 
ভারতীয় সভ্যতার প্রধান জাতি। বৈশ্য ও ব্যবসায়ী 
জাতি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত । পরিশ্রম, ব্যবসা, বাঁণিজ্যকে 
ভারতীয় সভ্যতা অতি হেয়জ্ঞান করিয়াছে । ইহা কখন 
অর্থের জন্য লোলুপ হয় নাই। রাজা, ধন, সম্পত্তি 
ইহার বিষমীতৃত নহে। 'যে বিদ্যা ইহা আলোচনা 
করিয়াছে, তাহা পরমার্থববিদ্যা ও মোক্ষধর্্ম। ভারতের 
ইতিহাসে মোক্ষধর্ম্, দর্শনে মোক্ষধন্ম, পুরাণে মোক্ষধর্মম। 
পুরাণই তাহার প্রধান সাহিত্য । দেবালয়ে তাহার 
শিল্প চাতুরধ্য প্রদর্শিত হইত। পারমার্থিক ব্যয়ই ধনের 
সন্ধ্যয়। ইতর জাতির অনুষ্ঠান উচ্চ জাতির অবলঙ্বনীয় 
নহে। -সংসার-ধর্থ্ের প্রয়োজনীয় বিষয় প্রস্তত, নির্মাণ 
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ও অবলম্বন করিয়া থাক! ইতর জাতির কার্য্য। শ্্রেচ্ছ 
রীতি-নীতি অবলম্বনীয় নহে। শ্রেচ্ছজাতি অস্পৃশ্য ॥ 
সিন্ধু নদী পাঁর হইলে জাতিত্রষ্ট হইতে হইত । যে দেশে 
এরূপ সভাতা প্রচারিত, সে দেশের কি কখন উন্নতি 
হয়? উন্নতির সকল পথে ভারতীয় সভ্যতা কণ্টকার্পণ 
করিয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা কখন উন্নত হয় 
নাই। তাহাতে উন্নত ভাব প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। 
তাহার গতি এক দিকেই ছিল। একদেশ মধ্যে 
আবদ্ধ থাকাতে, আর কোন বিদেনীয় ভাব প্রবিষ্ট হইতে 
পারে নাই । ধর্ম হইতে তাহা উখিত হইয়াছে, চিরকাল 
ধর্ম ধর্ম করিয়াই তাহা ব্যস্ত ছিল। ইঞজিপ্র, ফিনিসিয়, 
গ্রীনীয় সভ্যতার পত্তন-ভূমি স্বতন্ব স্বতন্ব ছিল বলিয়া! 
যেমন তাহা স্বতন্থ দিকে ধাবিত হইয়াছিল, ভারতীয় 
সভ্যতার মূল তেমনি ধর্মশীস্ত্র হওয়াতে, চিরকাল তাহা 
ধর্ম ধর্ম করিরাই পাগল হইয়াছে । 

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রবণতা অন্যরূপ। 
সাংসারিক স্থখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করাই এই সভ্যতার লক্ষ্য । 
ইহা মানবমনের স্ুখ-প্রবৃত্তির স্ক্তি রোধ করিয়া তাহা 
গুফ করিতে চাহে না, কিন্ত নেই স্বুখ-প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ 
স্কুত্তি সাধন করিতে চাহে। পরলোকের অদৃশ্য, ও 
কাল্পনিক স্বর্গের দিকে ইহার লক্ষ্য নহে, ইহলোককেই 
স্বর্গতুল্য করা ইহার উদ্দেশ্য । ধর্মশান্ত্র ও ধর্চিস্তা 
ইহার সাধন নহে; প্রকৃত ধর্ধানুষ্ঠান, পরিশ্রম, যত্ব, 
ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, উন্নতি-চিন্তা, দেশ-পর্য্যটন, বহু- 
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দর্শন, চিন্তা, কল, কৌশল প্রভৃতি ইহার অসংখ্য সাঁধন। 
স্থখভোগ, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রভৃতি ইহার বিষয়। এ 
সভ্যতাও নিরীশ্বর নহে। তবে ইহার ঈর্বর বনের ঈশ্বর 
নহে, যোগের ঈর্বর নহে, কল্পনার ঈশ্বর নহে, ধ্যানের 
ঈশ্বর নহে। ইহার ঈশ্বর সংসার-ধন্মের ঈশ্বর, লোঁক- 
ধন্ধের ঈশর, সমাজ-ধর্ম্ের ঈশ্বর, রাঁজ-ধর্ম্বের ঈশ্বর, ও 
কার্যের ঈশ্বর। চীরপরিধান করিয়া অসাড় হইয়! 
থাকিলে ইহার ধোগসাধন হয়না । কিন্তু চীরপরিধান 
করিয়া কেবল কার্য করিলে ইহার ঘোগসাধন হয়। 
মানব-প্রক্ৃতিকে নিপীড়ন, শানন, নিজ্জীব, ও বিশু 
করিয়া তাহাকে অবীন করা ইহার সাধনা নহে, কিন্ত 
মানব-প্রক্কতির সম্যক্‌ উন্নতি ও ৮3 সাধন করিয়া 
তাহার প্ররুত স্বাধীনতা দেওয়াই ইহার প্রধান সাধনা । 
ইহার দেবালর বৃহ বৃহৎ কার্ধ্যালর, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবান 
ও সমুদায় বিদেশ। ধন্ম ইহার পত্তনভূমি নহে, কিন্ত 
ইহার পার্খ-্তস্ত। সংসারী হইয়া সন্ন্যাসী হও, এই ইহার 
আদেশ ও ধন্মনীতি। ইহার ধম্মনীতি কহে, দি উদাপীন 
হইতে চাও, তবে সমাজের হিতের জন্য, স্বদেশের হিতের 
জন্য, বিদ্যার উন্নতির জন্য, একদা ওদাসীন্য অবলম্বন 
কর। বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস, অর্থতত্ব প্রভৃতি এ 
সভ্যতার বিদ্যা ও ধম্মশান্্র। লৌহবর্ম ও সমুদ্র ইহার 
বাহন। তাড়িত-তার ইহার দূত। ইহার যোগিগণ 
দেশবিদেশে যাইয়া উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছে। 
ইহার খবধিগণ সংসারা শ্রমে বপিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন 
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ওচিস্তার পথ প্রসারিত কন্ধিডেছে। এ সভ্যতা ষে 
দেশে যায় সে দেশ হাসিতে থাকে । ইয়োরোপ হইতে 
আমেরিকায় গিয়া ইহা আমেরিকাকে হাদাইয়াছে। 
আমেরিকার মৃত্তিকায় স্বর্ণ ফলিয়াছে। তাহার চির- 
তুষারাবৃত দেশ সমূহে উন্নতির পতাকা রোপিত হইয়াছে। 
এই সভ্যতার প্রধাঁন বাহক ইংরাজগণ। ইংরাজগণ 
ইহাকে পৃথিবীর সর্ধদেশে লইয়া যাইজ্েছেন। যেখানে 
তাহাদিগের অভ্যুদয় ও রাজত্ব, সেইখানেই ইয়োরোপীয় 
সভ্যতার হাস্যময় বদন-বিকাশ। আমরা তাহাদিগের 
নিকটেই এই সভ্যতার নবভাব দেখিয়া চমত্কৃত হই* 
যাছি। এতদ্দেশীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ইহার তুলনা 
করিয়াছি । তুলনা করিয়া ইহাকে শুদ্ধ শেষ্ত্ব দিই নাই, 
ইহাকে আদরের সহিত অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। 
ইহা আমাদিগের চক্ষু; ফুটাইয়। দিয়াছে । আমাদিগের 
দৃষ্টি এক নূতন বিষয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। এখন 
ধহিক স্থুখ ও উন্নতির প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। 
এখন বুঝিয়াছি, সংসারকে পরিত্যাগ করা ধর্ম নহে, কিন্ত 
মহাপাতক | সংসারের কার্ধয করাই প্রধান ধর, যোগ, 
ধ্যান ও জ্ঞান। যদি উদাদীন হইতে চাও তবে সংসারের 
কার্ধ্য করিবার জন্য উদ্ানীন হও। সংসারের কর্তব্য 
সাধন করিলেই ঈশ্বরের উপাপনা, ধ্যান ও সন্তোষ হয়। 
তত্তিন্ন অন্য যোগ নাই, অন্য ঈশ্বর-সাধনা নাই । সংসার 
বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর নাই, সংসারকে ত্যাগ করিলে কখন 
ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সংসার-ধামেই মানব দেব-. 
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ভাব প্রাপ্ত হয়; মানবের সর্ববিধ উন্নতি সাধিত হয়, 
তাহার সকল উতর গুণের স্কর্তি হয়। ধিনি এহিক 
স্থখের বৃদ্ধি করিতে পারেন, তিনিই পারলৌকিক সখের 
ভাগী হন; তিনিই যথার্থ পুণ্যবান্‌, তাহারই জীবন 
পবিভ্র। বিনি হক স্থথ ত্যাগ করেন তিনি উভয় 
স্থখেই বঞ্চিত হন। যে মানব পৃথিবীর অলঙ্কার ও শোভা, 
ধিনি পৃথিবীকে ন্বর্গতুল্য করিবেন, নানা শোভার 
শোভিত করিবেন, নান। সুখে পরিপূর্ণ করিবেন, তিনি 
পৃথিবীর প্রতি উদ্ানীন থাকিলে পৃথিবীর ভাগ্য বে অতি 
শোচনীয় হইবে তাঞ্থার আর সংশয় কি? 

২। এদেশে স্বাবীনতার ভাব যে কখন বিদ্যমান 
ছিল এমত বৌধ হয় না। যে দেশ চিরকাল ভূপতির 
অলঙ্বনীয় প্রভৃশক্তির অদীন, ঘে দেশে রাঁজাই সর্বেনর্বা 
প্রভু, যে দেশে রাজা পৃথিবীতে দেবতা-স্বূপ, যাহার 
বিরুদ্ধাচরণ স্বপ্নেও আনা মহাপাপ, সে দেশে স্বাধীনতার 
ভাব কিরপে ক্ক,র্তি পাইতে পারে? অধীনতার অলজ্ঘ্য 
নিগড় যে দেশে প্রক্কতিবর্গের অলঙ্কার, সম্পূণন্ূপে ভূপ- 
তির আজ্ঞান্বর্ত হওয়া যে দেশে প্রজামগুলীর প্রধান 
কর্তব্য, যে দেশে রাজাক্তাই শাসন, যে দেশে ধর্ম ব্যতীত 
বাঁজশক্তির আর কোন শাসন নাই, সে দেশে স্বাধীনতার 
ভাব কিরপেস্ফর্বি পাইতে পারে? সে দেশে যদি কেহ 
স্বাধীন থাকিতে পারে সে রাজা । যে দেশে স্বাধীনতার 
সহিত যথেচ্ছাচারিতার প্রতেদ জানিবার কোন উপায় 
নাই, সে দেশে কখন প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব ক্ষতি 
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পাইতে পারে না। এদেশে স্বাধীনতার অর্থ চিরকাল 
আপেক্ষিক ভাবে গ্রয়োজিত হইয়াছে । বিদেশীয় রাজার 
যাহ! অধীন নহে তাহাই স্বধীন। এই অর্থ ভিন্ন অন্য 
অর্থে স্বাধীনতা শব্দ বোধ হয় ভারতবর্ষে কখন প্রয়োজিত 
হয় নাই। রাজার একাধিপত্য থাকিতে ভারতে প্রকৃতি- 
বর্ণের স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হয় ন1। 

সাধারণ জনগণের অধীনতা যে শুদ্ধ রাজ সম্বন্ধেই 
এইরূপ ছিল এমত নহে। এখানে আর এক প্রকার 
সামাজিক অধীনতা ছিল। জাতি ও বর্ণভেদে তাহার 
উৎপত্তি । ধর্মসন্বন্ধে ব্রাহ্মণজাতির অপরিসীম ক্ষমতা । 
অন্য সব্ধজাতি ব্রাহ্মণের পদানত, ধর্শশাস্গ ব্রাহ্মণের হস্ত- 
গত। ধর্মশাস্ত্রূপ মহা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ত্রাহ্মণগণ 
প্রমন্তভাবে সমাজকে আত্মশাসনে রাখিতেন। পৃথিবীতে 
রাজাই একাকী দেবতা নহে, ব্রাহ্মণগণ পরম আরাধ্য ও 
দেবার্ছনীর। ভূপতিও ব্রাহ্মণকে শিরোধার্ধ্য করিয়া 
চলিতেন। ব্রাঙ্গণ দেবতার দ্েবত!। তাহার বাক্য 
অলজ্বনীয়; তাহার আদেশই শাঙ্স, তাহার ভ্রকুটিই 
শাদন। তাহার অভিদম্পাতভয়ে সর্ধজনই সর্বক্ষণ 
শঙ্কাকুল। যাহার যাহা বিপদ. ও দৈবছূর্ষিপাক ঘটিত 
তিনি তাহা ব্রাঙ্ষণকোপের ফল বলিয়! নির্দেশ করিতেন। 
্রাহ্মণের যক্ঞোপবীত রাজার শাসনদণ্ড অপেক্ষাও ভয়াহ 
এই ত্রাঙ্গণজাতির শাসনে সমাজ থরহরি কম্প বান্‌। 
্রাহ্গণাজ্ঞা লঙ্ঘন করেন ভূপতিরও ক্ষমতা নাই। স্বার্থপত্ 
সক ধর্ত ব্রাহ্মণজাতিও আপন স্বার্থ সাধন জন্য সমাজকে 
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ষথেচ্ছা চালিত ও শাসিত করিয়া লইতেন। যখন তাহার 
শক্তির আর অবধি রহিল না, তখন তিনি অগ্রসর হইয়া 
এক নূতন শাস্ত্রের প্রণেতা হইলেন। সেই শাস্ত্রের নাম 
পুরাঁণ। চিরদিনের জন্য আপনাদিগের ক্ষমতা প্রবর্তিত 
রাখিবার জন্য এই মহাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন। সেই মহাস্ত্ 
ও ব্রঙ্গান্ত্রে তাহারা আজিও সমাজকে শাসন করিয়! 
আগিতেছেন। যে দেশে এক জাতির এতদূর শ্রেষ্ঠত্ব ও 
পক্তি স্বীকৃত হয়, সে দেশে সামাজিক স্বাধীনতার ভাৰ 
কখন ক্ফূ্ভি পাইতে পারে না। 
কিন্ত সমাজে ষে শ্দ্ধ ব্রাহ্মণ জাতিরই শ্রেষ্ঠত্ব এমত 
নহে। এদেশে এই জাতি-বিভাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসি- 
কাছে । সমাজ নিকট হইতে নিকৃষ্ট জাতিতে বিভক্ত হই- 
মাছে। নিয় শ্রেণীস্ত জাতিগণ অত্যন্ত দ্বণাহ? অস্পৃশ্য ও 
নিতাস্ত হেয়। সমাজে তাহাদিশের ক্ষমতা ও অধিকার 
কিছুই নাই। তাহারা উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতির অবজ্ঞাপাত্র 
হইয়া নিতান্ত মনোবেদনাঁর ও সম্পূর্ণ অধীনতায় জড়ভাবে 
দিনযাপন করে। তাহারা এই নীচ ভাবে এতদূর অব- 
সন্ন ষে, তাহাদিগের উচ্চ কথা কহিবারও সাহস নাই। 
তাহারা সমাজে অতি দীন ভাবে অবস্থান করে। অথচ 
তাহারাই লোক সংখ্যায় অধিক তাহাদিগেরই হাতে 
কৃষি, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি সমাজের সকল প্রয়োজনীন়্ 
'ও গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত আছে। তাহারা যে যৎ- 
কিঞ্চিৎ উপার্জন করিবে, ব্রাহ্গণ-সেবায় তাহার অর্ধেক 
' ব্যয়িত হইবে। রাজা! যাহা পারিবেন কাড়িয়। লইবেন! 
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তাহারা নিতাস্ত মূর্খ, অনায়াসেই প্রতারিত হইতে পারে, 
স্বতরাং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায়ক্. তাহাঁদিগের বিতর 
বিলক্ষণ ব্যয়িত হয়। যে জ্রাতিরা এত নিঃশ্ব ও হেয় 
তাহারা কি কখন তেজস্বী ও বীর্্যবান্‌ হইতে পারে £ 
যে দেশের সামার্সিক ও ধন্ম্য অধীনতা এতদূর, সে দেশে 
কি কখন স্বাধীনতাঁর ভাব বিদ্যমান ছিল, এমত অন্ুর্তি 
হয়? 

এতগ্িন্ন আর এক প্রকার অধধীনতায়ও দেশ চিরকাল 
অন্থুশীসিত হইয়া আসিয়াছে । এই] অধীনতার নাম 
পারিবারিক অধীনতা । সমগ্র দেশের মধ্যে রাজার 
অধীনতা।, সমগ্র সমাজের মধ্যে জাতীয় অধীনত, আবার 
গৃহধামে কর্তজনের সম্পর্ণ অধীনতা। কোন স্থানে 
লোকের একটু মাত্র স্বাধীনতার ভাব ক্ষতি পাইবার যো 
ছিল না। সমাজে তাহার ঘোর অধীনতা, রাজদ্বারে 
তাহার কৃতাগ্তলি, গৃহধামে তাহার একান্ত বশবর্তিতা । 
এখানে আর এক প্রভৃতার নিতান্ত অধীন হইয়া না 
থাকা মহাপাপ ও নিন্দার কথা । পিতৃগণ যে রূপই হউন 
না কেন, চিরদিন তাহাঁদিগের বশবর্তী হইয়া! থাকিতেই 
হইবে। তাহাদিগের আজ্ঞা অলজ্ঘনীয় ও শিরোধার্য্য । 
তাহাদিগের বিরুদ্ধে তুমি কথা কহিতে সাহসীও হইতে 
পার না। তীহাঁরা তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন 
ভালই, সে পরামর্শ তোমাকে অতি দীনভাবে তাহা- 
দিগের নিকট নিবেদন করিতে হইবে, নচেৎ তীহার! 


যাহা করিবেন তাহার বিরুদ্ধে তোমার কোন কথা 
ন্‌ 
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কহিবার যো নাই। তাহাঁদিগের সেবা শুশ্রা করাই 
তোমার একমাত্র কর্ব্য। একান্নবস্তী হইয়া! পরিবার 
মধ্যে তাহাদিগের অধীন থাকা ভিন্ন তোমার আর অন্য 
গতি নাই। শৈশব হইতে তাহাদিগের এই সর্প্্ণ 
অধীনতায় তোমার প্রকৃতি এত নিস্তেজ হইয়1 পড়ে যে, 
বয়ন হইলে সে প্রকৃতির আর কিছুই তেজ থাকে না । 
যে সময়ে তুমি আবার কর্তৃত্ব পাও, তখনও নিজ সম্তভান 
সম্ততিগণকে সম অধীনতায় অভ্যন্ত করিয়া আনিতে চাঁও। 
ংশ-পরম্পরায় এই ঘোর পারিবারিক অধীনতা চলিয়া 
আসিতেছে । এই অধীনতায় কখন স্বাধীনতার ভাব 
সমাক্‌ স্কুপ্তি পাইতে পারে না *। 

আর এক প্রকার অধীনতার দৃষ্টাস্ত আমর! পরিবার 
মধ্যে দেখিতে পাই । তাহা স্ত্রীজাতির অধীনতা। 
আমাদিগের পুরন্ত্রীগণ একেবারে অধীনতার মুদ্তি বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। স্বামী তাহাদিগের দেবতা । স্বামী 
তাহাদিগের হর্তাী, কর্তা, বিধাতা । শ্বামীর বিপক্ষে 
তাহাদিগের উচ্চ বাচ্য কহিরার যো নাই। স্বামীর 
অত্যাচারে ও ব্যবহারে ভাহারা দ্িনযামিনী ক্রন্দন করি- 
লেও কেহ তাহাদিপের আহা বলিবার লৌক নাই। 
তাহারা যখন আবার বধূ অবস্থায় গৃহমধ্যে অবস্থান করে, 
তখন তাহাদিগের মে শুদ্ধ স্বামীর অধীনতা। স্বীকার 
করিভে হত্ব এমত নহে, তখন পরিবার মধ্যে সকল 


*' স্থলান্তরে এই পারিবারিক অদ্দীনতা বিশেষরূপে 
বিবৃত হইবে । 





ইয়োরোগীয় সমাঁজ। ১৫ 


বয়োধিকাগপের অধীনত! হ্ীকার করিয়া থাকিতে হয়। 
সন্তান সম্ততিগণ শৈশব হইতেই মাতার এই ঘোর অধী- 
নতার দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে থাকে । মাতার পক্ষে 
তাহাদিগের কিছুই করিবার যো নাই, বলিবারও যো 
নাই। মাতার সেই অধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের 
প্রকৃতি নিস্তেজ হুইয়া আইসে। সন্তানেরা আশৈশব যে 
অধীনতার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন, বয়স হইলে আবার আপন 
আপন কলত্রকে তদ্রপ অধীনতায় না রাখিতে পারিলে 
সুখী হইতে পারেন না। পরিবারের কর্তৃত্ব পাইলে, পুর- 
স্ত্রীগণকে যে অধ্ীনতাঁর বশবস্তিনী বরাবর দেখিয়া আসিয়া 
ছেন, তাহারা আবার তাহাদিগকে সেই অধ্বীনতায় 
রাখিয়া থাকেন * | চারিদিকের এই ঘোর অধীনতার 
দৃষ্টান্ত মধ্যে কি শ্বাধীনতার ভাব ক্ফুন্তি পাইতে পারে ? 
ব্যবসা বৃত্তিতেও এই অধীনতা। ভারতবাসিগণ 
জাতি অনুসারে জীবন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিহে- 
ছেন। আমার প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, ক্ষমতা যেরূপ হউক না, 
আমি যদি কৃষক হইয়! জন্বিয়া থাকি, তবে সেই কৃষিকার্ধ্য 
ভিন্ন অন্য পথে আমার যাইবার যো নাই। আমাকে 
কৃষক হইয়া থাকিতেই হইবে। অন্য লোক অন্য বৃত্তি 
অবলম্বনে কেন সম্পন্ন হইয়া উঠুক না, আমি তাহাতে 
দর্শক মাত্র হইতে পারি, আমি তাহার মত কার্ধ্য করিতে 
পারিৰব না। আমি যে পিতার ওরসে জঙ্শিয়াছি তাহার 
* প্রাচীন সমাজে যে এই বামাজাতীয় অধীনত] 
একেবারেই ছিল না! এমত বলা! যাইতে পারে না। 


১৬ সমাঁজ-চিন্ত। | 


বৃত্তি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে যদি আমি না 
পারি তবে আমার স্বাধীন কা্ধ্য-শক্তি কোথায়? শৈশব 
হইতে পিতৃ-ব্যবসায়ে আমাকে অভ্যস্থ হইয়া আসিতে 
হইবেই হইবে । ঘোর জাতীয় অধীনতার মধ্য হইতে 
কি কথন স্বাধীনতার ভাব স্করর্তি পাইতে পারে ? 
এতপ্রকার অধীনতায় থাকিয়া ভারতবাঁসিগণের মনে 
কখন স্বারধীনতা-ভাব সঞ্চারিত হয় নাই। যাহাঁকে 
ব্যক্জিগত-স্বাধীনতা বলে, যাহাকে সামাজিক স্বাধীনতা 
বলে, যাহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে, তাহার কোন 
প্রকার স্বাধীনতা যে ভারতবাসিগণের কথন ছিল না, 
এ কথা অনায়াসে বল! যাইতে পারে । আজি মিল 
যে বক্তিগত-স্বাধীনতা শিক্ষা দেন,_যাহা সামাজিক 
স্বাধীনতা-ভাবের ক্ষূর্তি ও ফল, তাহা ভারতবাসিগণ 
কখন ন্বপ্নেও আনিতে পারিতেন না। যে সামাজিক 
ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইংরাজগণ জনের রাজত্ব 
কাল হইতে বরাবর সমান যুদ্ধ, বিগ্রহ, ও বিপ্লব করিয়া 
আদিতেছে, যাহার জন্য তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া শত 
সমুদ্র পারে আমেরিক অরণ্যে গিয়াও বাস করিয়াছে, 
যাহার জন্য তাহারা স্বদেশীয় ভূপতিগণকে খণ্ড খও 
করিয়া বলিদান দিয়াছে, যাহার জন্য তাহারা ভিন্ন- 
দেশীয় রাঁজকুমীরকে শ্বদেশীয় দিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
করিয়াছে, সে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সে স্বাধীনতার বিপ্লব কি 
কোন কালে ভারতে ঘটিয়াছিণ? এই আস্তরিক স্বাধী- 
, নতার জন্য কি কখন ভারতে বিন্দুমাত্র রক্তপাত 
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হইয়াছে? কই ভারতীয় ইতিহাসে তাহার একটা মাত্র 

দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাঁ। এই আস্তরিক স্বাধীনতার ভাৰ 

কুত্তি না হইলে রাজটনতিক স্বাধীনতার সম্প্ণতা হইতে 

পারে না, এবং স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় অনুরাগ জন্মিতে 

পারে না। 

ভারতীয় ভূপতিগণ বিদেশীয় রাজগণের সহিত যে 

যুদ্ধ করিয়াছেন, তলিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, তাহা 

স্বাধীনতার জন্য নহে, তাহা স্বদেশের জন্য নহে। তাহা! 

রাজত্বের জন্য, তাহা রাজকীয় ক্ষমতার জন্য, তাহা রাজ- 

তের স্থখ-ভোগ জন্য, তাহা রাজত্বের বৃদ্ধি, না হয় রক্ষার 

জন্য। ভারতীয় সৈন্য কখন স্বাধীনতার জন্য রণমদে 

মত্ত হয় নাই) তাহারা চিরকাল যে রাজার লবণ খাই- 
য়াছে, যাহার অন্নে তাহাদিগের অন্ন, যাহার স্বার্থে তাহা- 

দিগের স্বার্থ, সেই রাজার রাজত্ব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য 
তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইরাঁছে। এদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পূর্ণ 
রাজকীয় ব্যাপার, তাহাতে রাজার স্বার্থ, ও রাজার 

প্রয়োজন । তাহাতে সাধারণ জনগণের কোন ক্ষতি 

লাভ নাই, কোন স্বার্থ নাই ; স্থৃতরাং তাহাতে তাহা- 

দিগের তাদৃশ মনোযোগও নাই । আমরা যে রাজপুত- 
নার যুদ্ধ লইয়া এত গর্ব করিয়া থাকি,তাহা! কি বাস্তবিক 

স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ঘটিয়াছিল ; রাজপুত 

সেনানীগণ কি স্বাধীনতার মহিমা উচ্চ রবে ঘোষিত 

করিয়াছিল? স্বাধীনতা রক্ষা! করিৰার জন্য কি সৈন্যগণকে . 
যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল? যাহাতে আপনাদিগের 


১৮ সমাজ-চিন্তা | 


স্বাধীনতা রক্ষা হয়, এজন্য কি সৈন্যগণ রণরয়ে ধাবিত 
হইয়াছিল? রাজপুত কুলাঙ্গনাগণ কি আপনাদিগের 
স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রণাঁগিতে বম্প প্রদান 
করিয়াছিল £ ইতিহাসে বৌধ হয় কোন খানে স্বাধীন- 
তাঁর অক্ষর মাত্র নাই। রাজপুত ভূপতিগণ আপনাদিগের 
রাজত্ব ও কুলগৌরব রক্ষা করিবার জন্য মুসলমানগণের 
সহিত বুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পাছে শ্েচ্ছগণের বশীভূত হইতে 
হয় বলিয়া সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধমুখে ধাবিত হই- 
যাছিল। যাহাতে আপনাদিগের সতীত্ব ও ধর্ম রক্ষা হয় 
তজ্জন্য রাজপুত মহিলাগণ যুদ্ধে যথাবর্কস্ব দিয়া অবশেষে 
আঁপনাদিগের প্রাঁণবিসর্জন করিয়াছিল। এতত্ব্যতীত 
যদি আমরা বলি, রাঁজপুতনার যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ, তাহা! 
আমরা জোর করিয়া বলি, তাহ! প্রকৃত সত্য নয়। যে 
হেতু স্বাধীনতার ভাব ভারতে কখন উদয় হয় নাই। 
ভারতে কেন, ইহা এসিয়াস্থ কোন দেশে কখন উদয় হয় 
নাই। যে সমস্ত দেশে রাজ-ক্ষমতা অনিম্বন্ত্রিত, নিরস্কৃশ, 
ও মুক্ত, যে সমস্ত দেশে রাজা দেবতার ন্যায় পুজ্য ও 
আরাধ্য হন, যেখানে রাজার একাধিপত্য, ও তাহার 
স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের কোন উপায় ও ব্যবস্থা নাই ঃ 
যেখানে রাজাই সর্কেসর্বা, যে সমস্ত দেশে সাধারণ জন- 
গণের ও প্রক্ৃতিবর্গের রাজত্বে কোন অধিকার ও ক্ষমতা 
নাই ; রাজকার্ষ্যে কোন হাত নাই, দেশীয় রাজকার্ধ্য ও 
ব্যবস্থায় কোন স্বত্ব নাই। যেখানে তাহারা রাঁজক্ষমতার 
প্রতিরোধ, শাসন ও দমন করিতে পারে না, 
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আপনাঁদিগের অধীনতা! ক্রমশঃ বিমোচন করিতে পারে 
না, স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার 
আস্বাদ জানিতে পারে না, সে সমস্ত দেশে স্বাধীন- 
তার ভাব কিনূপে সঞ্চারিত হইতে পারে? এসিয়াস্থ 
সমস্ত দেশে রাজার একাধিপত্য ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ; 
প্রক্কতিগণের কিছু ক্ষমতা, স্বত্ব ও অধিকার নাই ; স্থৃতরাং 
সেখানে কথন স্বানীনতার ভাব সাধারণ জনগণের মনে 
সঞ্চারিত হয় নাই। স্বদেশীয় রাজত্বের সহিত তাহী- 
দিগের কোন স্বার্থ নাই, স্ৃতরাঁং সে রাজত্ব রক্ষার জন্য 
তাহাদ্রিগের কখন প্রাণপণ চেষ্টা হয় নাই। এসিয়ার 
পঞ্চাশ হাজার সৈন্যবল ইয়োৌরোপীয় পঞ্চ সহস্র সৈন্যের 
নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছে । যিনিই রাজা 
হউন না কেন তাহাতে প্রক্কৃতিবর্গের ক্ষতি লাভ কিছুই 
নাই। যেরাজার অত্যাচার কম, তাহাঁকেই তাহারা 
ভাঁল রাজা বলিয়াছে। তাহার অধীনতাঁয় থাকিতে চাহি- 
য়াছে। বিদেশী রাজ যদি অত্যাচারী না হন,যদি দেশীয় 
ধর্ম ও আচার ব্যবহার রক্ষা করেন, তাহার অধীনতা 
স্বীকার করিতে তাহারা উক্তিমাত্র করিবে না । সে অধী- 
নতায় স্ৃথস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিবে । যে হেতু রাঁজ- 
পরিবর্তে তাহাদিগের অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ হয় 
নাই। তাহারা এক রাজার যেরূপ অধীন প্রজ! ছিল, 
অন্য রাজার কাছেও তাই থাকিবে । সকল রাজাকে 
তাহাদিগের সমান সেবা শুতষা করিতে হইবে, সমান 
সম্মান করিয়া চলিম্বা আসিতে হইবে। রাজকার্যে যে 
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প্রজাদিগের কিছু অধিকার হইতে পারে, রাজ্যমধ্যে 
রাজার ক্ষমতা যেমন, প্রজারও তেমনি ক্ষমতা ও স্বত্ব 
থাকিতে পারে, দেশীয় রাজত্ব যে দেশসাধারণ জনগণের 
রাজত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা কখন স্বপ্রেও তাহা- 
দিগের মনে উদয় হয় নাই। এ সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ ইয়ো- 
রোপীয় ভাব । প্রাচীন গ্রীশে ইহার উৎ্পত্তি। প্রাচীন 
রোমেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যার । দে সকল 
দেশে রাজা প্রজার প্রভূ ছিল নাঁ, কিন্তু প্রজাই রাজার 
প্রতুছিল। জনসাধারণ ইচ্ছাপূর্বক রাজাকে রাখিত 
অথবা সিংহাসন-্ট্যুত করিত । কত অমিতচারী ভূপতি- 
গণ প্রজাহস্তে নিহত হইয়াছে। প্রজার স্বত্বাধিকারে 
একটু মাত্র হস্তক্ষেপ করিলে, রাজার আর রক্ষা থাকিত 
না, তাহার জীবন সংশয় হইত ,রাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপ- 
স্থিত হইত। এজন্য প্রৃতিবর্গের স্বার্থহানি করিতে 
কোন নৃপতি সাহদী হইতে পারিত নাঁ। দেশীয় রাজত্বে 
প্রক্কতিগণের এতদুর জোর, এত ক্ষমতা, এত বিক্রম ছিল। 
সে রাজত্বে তাহারা যত স্বাধীন, নিজে রাজা তত স্বাধীন 
ছিলেন ন|। প্ররৃতিবর্গ যে পরিমাণে রাজার অধীন তদ- 
পেক্ষ! রাজ! প্রক্কতিবর্গের অধীন । উভয় পক্ষই পরস্প- 
রের অতিশয় ও অযথা বিক্রম প্রতিরোধ এবং নিবারণ 
করিত। উভয় পক্ষীয় ক্ষমতা সমতুলে রক্ষা হইত। 
রাজাকে প্রজারা বাড়িতে দিত না, প্রজাবর্গকে রাজা 
বাড়িতে দিত না । প্রাচীন শ্রীশ ও রৌমের এই অবস্থা 
ছিল। আজি ইয়োরোপময় এই অবস্থা । নেপোলিয়নের 
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জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফরাশিগণ তাহার অনুধাবন করিয়া- 
ছিল। কিন্ত নেপোলিয়ান ফাঁছ্নে আসিয়া! যখম একা- 
ধিপত্য ও অযথা বিক্রম প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলেন, 
ফরাশিগণ সেই ছুদ্র্য ও গৌরব-রবি নেপোলিয়ান কেও 
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দ্িলেন। তিনি ফাম্সের 
গৌরব বৃদ্ধি জন্য যাহা করিয়াছিলেন তাহা কিছুই ভাবি- 
লেন না। ফান্দ ও ইংলগের ইতিহাসে এরূপ ঘটন! 
কতবার ঘটিয়াছে। এই ইতিহাস আজি ইংলণ্ড ভারতকে 
প্রদান করিয়াছেন । যে স্থাধীনতার যুদ্ধ ও গৌরব ঘোষণা 
ইংলভ্তীয় ইতিহাসের প্রতিপত্রে স্বর্ণ অক্ষরে বর্ণিত 
আছে যে স্বাধীনতার অনুরাগে ইংলগবাসিগণ পরিপূর্ণ 
হইয়া রহিয়াছেন, যাহার যুদ্ধে আজি আয়ালগবাসিগণ 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পালেমেণ্টের মহাসভায় যে স্বাধীনতার 
বাক্যুদ্ধ প্রতিদিন চলিতেছে, সেই স্বাধীনতার ইতিহাস 
ইংরাজগণ আমাদিগকে মুক্ত হস্তে প্রদান করিয়াছেন। 
ইয়োরোপীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের অভ্যন্তরে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ, 
সমগ্র ইয়োরোপ মণ্ডলেও সেই যুদ্ধ। এক রাজ্যের সহিত 
অন্য রাজ্যেও সেই স্বাবীনতার যুদ্ধ। সমস্ত রাজ্যের 
ক্ষমতা ও স্বত্বাধিকার যাহাতে সমতুলে রক্ষিত হয় ইয়ো- 
রোপ মগ্ডলে তজ্জন্য কত বৎসর ধরিয়া কত যুদ্ধ হইয়! 
গিয়াছে। বাস্তবিক, সমগ্র ইয়োরোপীয় ইতিহাস আমা- 
দিগের নিকট কেবল স্বাধীনতা বিকাশের বৃহৎ ইতিহাস 
বলিয়া প্রতীত হয় ) ষে ৃতিহাসের আদি প্রাচীন শ্রীশ, 
যাহার শেষ অনস্তকালেও হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা . 
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ইয়োরোপে ঘটিয়াছে সমগ্র পৃথিবীতে তাহা একদিন ঘটি- 
বার সম্ভাবনা । সমগ্র পৃথিঘীতে যখন এই স্বাধীনতার 
যুদ্ধ বিগ্রহ আরন্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর এক যুগাস্তর উপ- 
স্থিত হইবে। হাঁয়, সেকাল করত দিনে উদয় হইবে, 
কতদিনে জগতশুদ্ধ লোকে এক মহা মানব-স্বাধীনতা-রণে 
প্রমত্ত হইয়া আপন আপন স্বত্ব ও অধিকার গ্রহণ পূর্ব্বক 
তাহার সম্তভোগে চিরস্তরধী হইবে ! 

ইংরাজগণের ইতিহাসে, কাব্যে, সাহিত্যে, ও রাজ্য 
প্রণালীতে আমরা এই স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। 
ইহার উজ্জল আল্লোকে ইংলগ্ড আলোকিত রহিয়াছে। 
এখন আমরা শিক্ষা করিতেছি স্বাধীনতা না থাকিলে 
মানব জাতির সম্যক! উন্নতি সাধন হইতে পাঁরে না। 
মানব-মনের সমস্ত গুণ ও ধর্শের স্কূর্তি হইতে পারে না। 
মানবের যে সমস্ত স্বগাঁয় গুণ আছে স্বাধীনতা না হইলে 
তাহার উন্মেষণ হয় না। যে পরিমাণে মানব স্বাধীনতা 
পাইবে সেই পরিমাণে তাহার গুণ-গরিমার স্ফ,রণ হইবে। 
স্বাধীন শিক্ষা নহিলে মানব-মনের উদারতা জন্মিতে পাঁরে 
না, স্বাধীন কার্ধ্যক্ষেত্র নহিলে মানবীয় ক্ষমতার সম্যক 
প্রসীর ও বিকাশ হইতে পারে না। মানব-মন যেমন 
স্বাধীনতায় স্বথে ও অবাধে বিচরণ করিতে চাহে, মানব- 
কার্যযশত্তি এবং ক্ষমতাও তন্রপ স্বাধীন কার্ধযক্ষেত্রে 
অবাধে বিচরণ করিতে চাহে । ইহা না হইলে মানবের 
সম্যক্‌ উন্নতি কখন সম্ভবে না। এই উন্নতিপক্ষে মান- 
বের আন্তরিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই; এবং 
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সামাঞ্ধিক, পারিবারিক, ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার একাস্ত 
আবশ্যক ৷ মানব যখন একবার এই স্বাধীনতার আদ্াদ 
প্রাপ্ত হয়, তখন মানব ইহার রক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্তও 
বিসর্জন দিতে পারেন । 

৩। স্বদেশান্থুরাগ বা পেটিয়টিসম ভারতের ইতি- 
হাসে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না । “ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গা- 
দপি গরীর়সী » এ বাক্য ভারতের গ্রুতি উক্ত হয় নাই। 
ভারতবাঁসিগণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে, তাহা কোন 
গ্রাম, পল্লী অথবা গল্লীস্ক সেই ক্ষুদ্র-প্রসর-স্থান মাত্র 
যেখানে তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । আমাদিগের উদীসী- 
নেরা এক যুগের পর একদিন জন্মভূমি দেখিতে আসেন । 
সে জন্মভূমি কি তাহাদিগের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থানমাত্র 
নহে? যে গৃহধামে তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই 
গৃহধাম দেখিয়া গিয়া তাহারা সাত তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় 
করে । আমরা ভারতবর্ষেরযে কোন স্থানে বাস করি 
না কেন এই জন্মভূমি ছাড়িয়া থাকিলেই সে স্থান আমা- 
দিগের বিদেশ। সেই বিদেশের প্রতি আমাদদিগের অণু- 
মাত্র অন্থরাগ নাই । যে স্বদেশানুরাগ এত সন্ীর্ণ সে 
স্বদেশান্ুরাগ কখন ইয়োরোপীয় পেটিয়টিসমের সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে না। 

যে দেশে চিরকাল অবিষন্বাদী একাধিপত্য চলিয়! 
আসিয়াছে, সে দেশের লোকের স্বদেশের প্রতি কত 
অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা বোধ হয় আমরা পূর্বে এক 
প্রকার বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। রাজ্তা ভিন্ন 
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দেশের উন্নতিকল্পে আর কাহার তত স্বার্থসিদ্ধি হইতে 
পারে না, স্বতরাং আর কাহার তত অনুরাগ জন্মিতে 
পারে না। এজন্য ভারতে আমরা অনেক শান্ত্রকারের 
নাম গুনিয়াছি, অনেক ধর্মসংস্কারকের নাম শুনিয়াছিঃ 
কিন্ত কখন পেটিম়্টের মাম গুনি নাই। ধর্মশাস্ত্রে 
সহিত পার্থিব হিতের কোন সম্পর্ক নাই, যেহেতু ধর্শশাস্ত 
কেবল পরমার্থ লইয়াই ব্যন্ত। তবে ধর্শশীস্ত্র দ্বারা তথ্ব্যব- 
সায়ীরা যে এহিক স্বার্থসিদ্ধি করেন তত্ব্তীত ইহাতে 
আঁর কোন দেশীয় সাধারণ ইষ্টসিদ্ধি দেখা যাঁয় না। 
জন্য ধর্শসংস্কারঞ্চগণকে আমরা পেটি,য়টের মহৎ নামে 
অভিহিত করিতে পারি না। ধর্শান্্কারগণ বরং 
বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া স্বদেশীস্থুরাগের মূলে একেবারে 
কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সংসার-ধাম তুচ্ছ করিয়া 
যাহারা কেবল পরমার্থ-হিতাকাক্ষার সংসারকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে পারেন, তাহাদিগের মনে কখন স্বদেশাঙ্গ- 
রাগ জন্তিতে ধাত্বে না। অতএব কি রাজকীয় শাসন- 
প্রণালী,কি ধর্মীয় শাস্ত্-প্রণালী, কি এ্ঁহিক, কি পার- 
মার্থিক রাজ্য-প্রণালী কিছুতেই ভারতবাসিগণকে স্বদেশা- 
মুরাগী করিতে পারে নাই। ভারতবাপিগণ ভারতের 
প্রতি চিরকাল উদাসীন ছিল । বৈরাগ্য উপদেশক ধর্ম 
শান্ত্র ভিন্ন ভারতে অন্য বিদ্যার তত আদর ছিল না। 
সুতরাং ভারতবাসিগণ বিরাগী ভিন্ন অন্থুরাগী হইতে 
পারে নাই। তাহারা পরমার্থ বিষয়ে অন্রাগী, সংসার 
বিষয়ে চিরকাল বিরাগী ছিল। 
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ৰ আদিম আর্ধ্যগণের মনে কখন হ্বদেশানুরাগ ছিল কি 
না, তাহা আলোচনা করা বৃথা । কিন্ত দেশীয় রীতি 
নীতি ও আচার ব্যবহার প্রভাৰে বঙ্ধন তাহা! আধ্্যগণের 
হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্ণান করিয়াছে, তখন তাহা 
পূর্বে ছিল বলিয়াঁআর গৌরবের বিষয় হইতে পারে না। 
যখন ইহা একবার অন্তর্ধান করিয়াছে, তখন তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উন্নতিলক্ষ্ীও অন্তর্ধান করিয়াছেন । 
আধ্যগণ ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়া 
দেখিলেন তাঁহারা চার্িদিকেই ইতর জাতি কর্তৃক পরি- 
বেষ্টিত। অপর জাতির আচার ব্যবহার রীতি নীতি 
সকলই নিব্ষ্ট ও পরিত্যজ্য। তাহারা নিজেই অপর 
জাতির আদর্শ ও শিক্ষাদীতা। অপর জাতির নিকট 
তাহাঁদিগের কিছুই শিখিবার নাই । তাহারা সেই 
গৌরবে মত্ত হইয়া অপর জাতির সহিত সকল সংঅবব 
পরিত্যাগ করিলেন। আপনারা আর্ধ্যধাম ভারতের 
মধ্যেই নিবদ্ধ রহিলেন। ভারতে যে সমস্ত আদিম অপর 
জাতি ছিল তাহারা আর্ধ্যগণের পরিত্যজ্য হইয়া বনে, ও 
পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল । আর্ধ্দিগের সহিত আহা- 
দিগের কোন সংশ্রব রহিল না । একমাত্র প্রবল জাতি 
আর্ধ্যগণই প্রতৃত্ব করিতে লাগিল। তাহারা ভারতের 
প্রায় চারিদিকেই দেখিলেন সমুদ্র, একদিকে হিমার্রির 
অলঙ্ব্য প্রাচীর । যেদিকে কেবল বিদেশীয়গণের সহিত 
সংশ্রব ঘটিতে পারে সে দিকে তাহারা নিজে নিজে এক 
অলল্ব্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিলেন। নি্ধুনদীকে সে 
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দিকের পরিসীমা 'করিলেন। তাহার পরপারে যাইলে 
জাতিত্রষ্ট হইতে হইবে এই ব্যবস্থা বাহির হইল। সুতরাং 
আধ্যগণ ভারতে একাকী রহিলেন। একাকী ভারত 
মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে তাঁহাদিগের নিঃসম্পকীঁয় ভাব 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইসে লাগিল। সিদ্ধ নদীর সীমার সহিত 
তাহাদিগের উন্নত্তিও সীমাবদ্ধ হইয়া গেল। যাহাতে 
স্বদেশানুরাগ ক্কূক্কি পাঁয় সে পথে তাহারা চিরদিনের জন্য 
কণ্টকার্পণ করিজেন । যে জাতি যত নিঃসম্পর্কীয় হইবে 
তাহাদিগের স্বদেশানুরাগ ততই শীতল হইয়া আসিবে । 
অপর দেশের সষ্থিত সংশ্রব না রাখিলে স্বদেশের প্রকৃত 
অবস্থার উপলব্ধি ছয় না । অপরের সহিত প্রতিযোগিতা 
না থাকিলে আপমার উন্নতি পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। 
প্রাচীন ভারতবাসিগণের কখন প্রতিযোগিতা ঘটে নাই। 
যেহেতু ভারতের প্রতিযোগী দেশ কখন নিকটবর্তী ছিল 
না। ভারতবাসিগণ অপর দেশের কোন সংবাদ রাখিত 
না। অপর দেশের সহিত তাহারা কখন সংঘর্ষেও আসে 
নাই। স্থৃতরাং ভারতবাসিগণ নিতান্ত অন্ধ হইয়া আপ- 
নারাই যাহা! ভাল বুবিত তাহাই করিত। তাহাদিগের 
স্বদেশান্ুরাগ যাহাতে ক্ষর্তি পাইতে পারে এমত ঘটনা 
শত হজ বৎসরেও একবার ঘটে নাই। অপর দেশের 
উন্নতি দেখিয়া যে স্বদেশের কোনরূপ উন্নতি সাধন 
করিবে সে পথে তাহারা একেবারে কণ্টকার্পণ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। স্তরাং তাহাদিগের স্বদেশান্ুরাগ ব্ূপ 
অগি কখন ইন্ধন পায় নাই। তাহা ক্রমে ক্রমে নির্ববা- 
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পিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এতদূর শীতল 
হইয়! গিয়াছিল যে, যৎকালে তাহা একান্ত প্রয়োজনীয় 
হইল তখন দৃষ্ট হইল যে, তাহা একেবারে ভন্ীভূত হইয়া 
গিয়াছে । তদভাবে যাহা ঘাটবার তাহা ভারতের ভাগ্যে 
ঘটয়াছে। বহুকাল হইতে ভারত পরাধীন হইয়াছে । 
পূর্বে যদি কিছু থাকে, বনুকালের দীসত্বে ভারত- 
বাপসিগণের শ্বদেশানুরাগ হৃদয় হইতে একেবারে 
উন্মূলিত হইয়াছে। এখন স্বদেশান্থরাগ ও পেটি; 
রটিন্ম তারতবাসিগণের নিকট একটা নৃতন ভাব। 
ইংরাজগণ ও ইংরাজী সাহিত্য যাহার শিক্ষাদাতা । 
প্রাচীন আীশ ইয়োরোপকে স্বদেশান্থরাগ শিক্ষা 
দিয়াছে। প্রাচীন গ্রীশে ইহার মহাগ্রি প্রজ্লিত হইয়া- 
ছিল। সেই মহাগ্নি ইয়োরোপময় ব্যাপ্ত হয়। প্রাচীন 
গ্রীশও এককালে ভারতের ন্যায় কেবল গ্রীকজাতিতে 
পরিপূর্ণ ও বিভক্ত ছিল। তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে গ্রীক 
জাতিরাই বাস করিত। এক এক গ্রীক জাতি এক এক 
স্বতন্থ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ভারতেও এইরূপ নান! 
স্থলে আর্ধ্যগণের বিভিন্ন বিভিন্ন রাজ্য স্থাপিত ছিল। 
বিভিন্ন বটে কিন্ত স্বতন্ত্র নহে। আর্ধযগণের রাজ্য সমস্ত 
একতন্ত্ব ছিল। স্পার্টা ও এথেনীয় রাজ্য প্রভৃতি গ্রীক 
রাজ্য সকল যে কেবল বিভিন্ন ছিল এমত নহে তাহা 
স্বতন্ত্ও ছিল। স্পার্টায় ব্যবস্থাবলি ও রাজ্যশানন- 
প্রণালী এথেনীয় রাজ্যতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। 
কিন্তু এই স্বতন্ত্র রাজ্য সকল পরম্পর নিঃসম্পর্কীয় ছিল 
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না। তাহারা সকলই হয় বৈরভাবে, নাহয় প্রতিযো- 
গিতাক়, না হয় মিত্রতায় সম্বদ্ধ ছিল। স্পার্টা ও এথে- 
ন্সের প্রতিযোগিতায় পরস্পরের স্বদেশান্ুরাগের বৃদ্ধি হই- 
য়াছিল। গ্রীশের শ্রীবৃদ্ধি কালীন তন্দেশবাসিগণ বহু বু 
দেশ দেশাস্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । গ্রীক 
বাণিজ্যপোত নান দেশে ভ্রমণ করিয়া আমিত। গ্রীক 
পণ্ডিতগণ দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া নানাদেশী য় 
রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়া আসিত। 
গ্রীশ কেবল স্বদেক্ধ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, তাহা পৃথি- 
বীর সহিত নিঃসম্পর্কায় ছিল না,তাহা ক্রমশঃ বহির্দেশের 
সহিত ঘনিষ্ট সন্বদ্ধে আবদ্ধ হইতেছিল। গ্রীকেরা বিদে- 
শের সহিত আপনাদের দেশের পৃথকত্ব বিলক্ষণ অস্থৃভব 
করিত। তাহার উন্নতিকল্পে সকলই ব্যতিবস্ত ছিল। 
এইরূপে গ্রৃশের সকল রাজ্যই উন্নতির ধূমধামে পরিপূর্ণ 
হইতেছিল। সর্বরাজ্যই স্বদেশান্থুরাগে পরিপুষ্ট হইতে- 
ছিল। সকলই প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভের জন্য 
একান্ত চেষ্টিত ছিল। ইহাই স্পার্টা, এথেম্স, করিষ্থ 
প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ । 
বিদেশের সহিত সংশ্রব থাকাতে তাহারা স্বদেশের মায়ায় 
বিশেষরূপে অন্ুবিদ্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ তাহাদিগের 
কত প্রিয়তর পদার্থ তাহা তাহারা খিলক্ষণ অন্থভব 
করিত। বিদেশের সহিত স্বদেশের বলের পরীক্ষা করিত। 
এইরূপ পরীক্ষারও অনেক অবসর ঘটিয়াছিল। এই 
পরীক্ষাকালীন গ্রীশ স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া শতগুণ 
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বলে বৈরদল সমক্ষে দণ্ডায়মান হইত। বৈরদল তাহার 
বীরধ্য ও পরাক্তম-প্রভাবে পরাতৃত হইত। ইহাতে শ্রীক- 
জাতির স্বদেশান্্রাগ শতগুথে বর্ধিত হইত। এই স্বাদে- 
শানগুরাগে পরিপূর্ণ হইস্া তাহারা! একদা পরস্পর প্রতি- 
যোগিতায় পরস্পরের শক্র হইয়! উঠিয়াছিল। পিলপনি- 
সম মধ্যে মহা গৃহযুদ্ধের প্রলয় বাধিল। ইতিহাসে 
তাহার ফলাফল বর্ণিত আছে । 

ভারতীয় আর্ধ্যদিগের রাজ্যসমন্তের অবস্থা অন্যবিধ। 
আর্ধ্যজান্ির রাজ্য সকল যদিও পরস্পর পৃথক ছিল বটে, 
কিন্ত সকলই এক তন্ত্রে আবদ্ধ। সর্বদেশেই এককপ 
রাজ্যতন্ত্, ও এক প্রকার রাজ্যশাসন ছিল! এক শাস্, 
এক ধন, এক প্রকার রীতি নীতি, ও আচার ব্যবহার 
সর্ধত্র বিদ্যমান ছিল। ভূপতিগণ সকলই স্বরাজ্য মধ্যে 
প্রধান বটে কিন্ত সকলই এক শান্ত, এক ধর্ম ও এক 
রীতি নীতির অধীনতা স্বীকার করিত । রাজ্যসকল অতি 
দূরস্থিত ছিল । পরস্পরের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিত ম1। 
কেহ কাহার প্রতি চাহিয়া দেখিত না। নিজ নিজ 
তাগ্যে সন্তষ্ঠ ছিল। পরস্পরের প্রতি চাহিয়া! দেখিলেও 
বড় ঈর্ষা বৃদ্ধির রারণ ঘটিত না, কারণ, প্রায় সকলেরই 
অবস্থ৷ ও ভাগ্য সমান। যদি ঘটনাক্রমে কোন এক 
রাজ্য রুথঞ্চিৎ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিত, একবার দিখ্ি- 
জয় করিতে পারিলেই যথে জ্ঞান করিত। নির্ধারিত 
কর ব্যতীত অধীন রাজ্যের সহিত আর কোন সম্পর্ক 
থাকিত না। একবার অবসর পাইলেই আধীন র্বাজ্য 
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সকল অমনি স্বাধীন হইয়া যাইত। পরস্পরের সহিত 
এই মাত্র সন্বন্ধ। ভারত ব্যতীত অন্যদেশের সহিত 
ভারতের কখন সম্বন্ধ ঘটে নাই। ভারতের একান্ত অত্যু- 
দয় কালে কোন বিদেশীয় শক্র ভারতবর্ষ আক্রমণ করে 
নাই। স্থতরাং ভারতকে রক্ষা করিবার ভার ভারতবাসি- 
গণের স্কন্ধে কথন নিপতিত হয় নাই । ভারতের আভ্য- 
স্তরিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ভারতবাপিগণ কখন 
উৎসাহিত হয় নাই। স্বদেশের প্রচুর ধনসম্পত্তি ও উৎ্- 
পন্ন দ্রব্যজাত লইয়াই নিজ ভাগ্যে সন্তষ্ট ছিল। বহির্দেশে 
যাইবার আবশ্যকতা হর নাই। কোন বহির্দেশীয় 
প্রভাব ও কাঁরণ ভারতকে কোন অনুষ্ঠানে নিয়োজিত 
করে নাই। জারতবাসিগণ কখন ভারতের বাহিরে 
বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ অথবা বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে 
বাঁয় নাই। ভারভীর পণ্ডিতগণ ন্প্রণীত শান্ত্রকলাঁপ ভিন্ন 
অন্য জ্ঞানে জ্ঞানী হয় নাই। বহুদর্শন কিরূপ ভারত- 
বাসিগণ তাহা জাঁনিত না। অন্যের সহিত আত্ম 
অবস্থার তুননা করা কিরূপ তাহা কখন শিক্ষা করে 
নাই। কেবল নিজ নিজ গৃহ ও দেশ মধ্যে নিবদ্ধ 
ছিল। ইহাতে কি উন্নতি হয়, না স্বদেশান্ুরাগের ক্ফ্তি 
হইতে পারে? পরের সহিত সম্বন্ধে না আদিলে কি 
কখন আপনার প্রতি অন্থ্রাগ বৃদ্ধি হইতে পারে ? 
ভারত কখন পরের সম্বন্ধে আইসে নাই, সুতরাং 
ভারতের স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ধ হইয়াছিল । 
ইহা অবশেষে একেবারে যখন অন্তধ্ধন হইয়াছিল তখন 
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ভারত যবন কর্তৃক আক্রান্ত হইল। তখন সেই অনু- 
রাগের একদা প্রয়োজন হইল। তখন ভারতের শীতল 
দেহে হ্ছদেশানুরাগের তাপ মাত্রও নাই। ভারত আস্তে 
আস্তে দাসত্বের শৃঙ্খল ধারণ করিলেন । 

ইয়োরোপে জনসাধারণ কতদূর স্বাধীন, তাহারা 
রাজার সহিত দেশ মধ্যে কেমন সম স্বত্বীধিকারী, দেশ 
মধ্যে তাহাদিগের কতদূর ক্ষমতা তাহা আমরা পৃর্ষে 
বিবৃত করিয়াছি। এই কারণে কতদূর স্বদেশের প্রতি 
অনুরাগ জন্মিতে পারে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে 
পারে। 

ইয়োরোপে যখন আবার ফিউডাল বাবস্থা সর্বত্র 
প্রচারিত ও স্থাপিত হইল তখন জনসাধারণের এই স্বত্বা- 
ধিকার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহারাও এক প্রকার 
স্বদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাঁ অধিকারী হইয়াছিল । 
ইহাতে যদিও গৃহযুদ্ধের বৃদ্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু ইহাতে 
তাহাদিগের স্বদেশান্থুরাগেরও বৃদ্ধি হইয়|ছিল । স্বদেশের 
ভূমির প্রতি তাহাদিগের অধিকতর স্বত্ব ও অধিকার হও- 
যাতে তাহারা সে স্বত্ব ও অধিকার সহজে পরিত্যাগ 
করিত না। এই স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার্থ তাহারা সর্বদা 
রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকিত। এবং যাহার জন্য তাহার! 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিত তাহার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ 
ক্রমশই বদ্ধিত হইত। - তাহার! স্বদেশে যে শুদ্ধ প্রভু 
ছিল এমত নহে, সেই স্বদেশ তাহাদিগের গৌরবের স্থল 
ছিল। এক এক দেশ এক এক ক্ল্যান অথবা উচ্চবংশীর়ের 
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দলবলের গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। সেই দেশে 
তাহার! সম্পূর্ণ প্রভু, তাহা তাহাদ্দিগের বিগ্রহ ব্যাপারের 
ক্রীড়াস্থল, তাহা তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, ও অনুগত 
জনগণে পরিপূর্ণ। সে দেশকে তাহারা সম্পূর্ণ আপনার 
বলিয়া জ্ঞান করিত। তাহার জন্য কতবার রক্তপাত 
করিয়াছে, কত শত বীরের রক্ত তাহাতে নিপতিত হই- 
য়াছে, কত শত বীর সম্তান তাহার জন্য বিসর্জিত হই- 
স্াছে। সেই স্বদেশ্শের দুর্গে দাড়াইয়! তাহারা জগৎশুদ্ধ 
লোককে অবজ্ঞা-ুষ্টতে দেখিতে পারিত। সেখানে 
তাহাদিগের পরাক্তম ও প্রভাব ছুর্য় নিংহের ন্যায় ছিল। 
প্রতি পার্কতীয় দেশ তাহাদিগের গৌরব প্রতিধবনিত 
করিত। প্রতি কাৰনে ও গৃহে কীরগান সঙ্গীত হইত। 
প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি ভূমি, বীর-যশে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা 
এই স্বদেশের প্রত্তি অন্থ্রাগে একেবারে উন্মত্ত হইয়া 
থাকিত। সে উন্মত্ততার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয় কাহার 
সাধ্য? আজি যদি তুমি দেশ অধিকার কর, কালি হউক, 
পরশ্বই হউক তোমার দেহ খণ্ড বিখণ্ডিত হইবেক। যত 
দিন না ত্বদেশের উদ্ধার হয়, কাহারও নিস্তার নাই, 
স্বদেশবাসিগণের নিদ্রা নাই। ততদিন স্বদেশান্ুরাগ 
প্রতি লোকের কাণে কাণে উৎসাহ-বাক্য বর্ষণ করিবে, 
প্রতি লোকের শিরায় শিরায় বল দিবে, এবং চতুপ্তপ 
উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া! তুলিবে | সর্বত্যাগী হইয়া এক 
এক জন স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে ব্রতী হইরাছেন, এবং আপ- 
নার সহিত শত জনের প্রীণ বিসর্জন দিয়াছেন । বিনি 
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সিদ্ধি লাভ করিতেন, তিনি পেটি,র়ট নামে চিরগৌরবে 
ভূষিত হইতেন। পেটিয়টের-জলস্ত স্বদেশাম্থরাগ কিরূপ, 
একবার এই ইয়োরোপীয় পেটিয়টগণের জীবনে অব- 
লোকন কর। অবলোকন করিয়া বল, ইহাদিগের কণা- 
মাত্র পেটিক্লটিস্ম যে দ্বেশে থাকে, সে দেশের কিছু মাত্র 
ভাবনা নাই। এই পেটিকটিস্ম জলস্ত বন্ি-স্বরূপ। 
তাহার তেজে দেশশুদ্ধ :তেজীয়ান্‌ হয়। সে বন্কিতে 
হস্তক্ষেপ করে কাহার সাধ্য ? 

ইয়োরোপে এই স্বদেশান্ুরাগের ক্রমশঃ স্কুর্তি হইয়া 
আসিয়াছে । ইহার উদ্দীপনায় এক এক বার সেনানীদল 
উন্মত্ত হইয়া রণরয়ে ধাবিত হইয়াছে । ইহার উদ্দীপনায় 
জনসাধারণ ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়া দেশের জন্য তুমুল কা 
উত্থাপিত করিয়াছে । সেই ক্ষিপ্তপ্রায় লৌকমগুলীর 
উন্মস্ততা দেখিয়া রাজসৈন্য কম্পিত হুইয়৷ পলায়ন করি- 
য়াছে। সেই লোকমগ্লীর হস্তে কত নৃপতির শীর্ষ 
দ্বিধ্ডিত হইয়াছে, কত রাজসিংহানন বিচুর্ণ হইয়াছে। 
ইয়োরোপের এক দেশে স্বদেশানুরাগের জলন্ত অগ্নি 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে এক একবার তাহাতে ইয়োরোপ- 
শুদ্ধউত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে হাজার হাজার 
লোকের আহুতি হইয়াছে । এবং সে বহি নির্বাপিত 
করিতে কধির-প্রবাহের আবশ্যকতা হইয়াছে। এই 
স্বদেশান্ুরাগ একজনে যখন ঘনীভূত হয়, তখন তাহাকে 
পেষ্টিয়ট কহে। সেই পেটি,য়টের তেজ অপরিসীম ; 
তাহার তেজে দেশশুদ্ধ উত্তপ্ত হইয়া! থাকে। 
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নিপীড়নে এই স্দেশান্ুরাগের ভীষণতা ও তয়ঙ্কর 
মূর্তি প্রকাশিত হয়। অত্যাচার নিবারণ জন্য ইহা 
অসি হস্তে যুদ্ধ করে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইহা দেশ 
শুদ্ধ জালাইয়া দ্নেয়। বীরবৰ নেপোলিয়ানও ইহার 
জলন্ত বির সম্মুখে মসকাউ হুইতে অপমানের সহিত 
কাপিতে কীপিক্কে পলাইয়া আসেন। ইহা গোপনে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং প্রকাশ্যে অসি হস্তে অগ্নি- 
মূর্তিতে প্রকাশিত,হয় । কিন্তু ইহার শাস্তভাবও আছে। 
সেই ভাবে দেখিঙ্জে ইহাকে অতি রমণীয় বোধ হয়। 

দেশ মধ্যে যখন শাস্তি বিরাজিত থাকে, তখন 
সদেশান্থরাগ অর্তি মঙ্ুল মূর্তিতে কাধ্য করিতে থাকে | 
কিসে দেশের উত্সতি ও শ্ীবৃদ্ধি সাধন হয় তখন ইহার 
এই চেষ্টা। এই চেষ্টাতেও ইহার প্রাবল্য কিছু ন্যুন- 
কল্পে প্রকাশিত হয় না। ইহার নিংস্বার্থ ও পবিত্র ভাব 
এই সময়ে দেখিয়া ইহাকে পুজা করিতে ইচ্ছা করে। 
বাস্তবিক যাহার! স্বদেশান্ুরাগে উত্তেজিত হইয়া নিঃস্বার্থ 
ভাবে কেবল দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, 
তাহারা জগতে আরাধ্য হইয়া আছেন। তাহাদিগের 
ক্রেশার্ডিত সুখভোগে সুখী হইর! প্রতিদিন প্রতি গৃহে 
প্রতি “পরিবার তাহাদিগকে আশীর্বাদ করেন। এই 
প্রাতংস্মরণীয় পেটিয়টগণের নামোচ্চারণ করিয়া লোকে 
শব্যাঃহইতে উথিত হয়। প্রতি পুজা-গৃহে*তীহাদিগের নাম 
অর্চিত হয়। তীহারা গৃহের দেবতা, দেশের দেবতা স্বরূপ । 
তাহাদ্দিগের গর্ধে দেশ শুদ্ধ গৌরবে পরিপূর্ণ হয়। 
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_আত্মস্থথ ও আত্ম-অর্থ বিযজ্জ্ন দিয়া শুদ্ধ সমাজের 
ও দেশের মন্গল-সাধনে ব্রতী থাকা! ইয়োরোপীয়গণের 
নিত্যধর্ম ও নিত্যব্রত। এই প্রকার নিঃস্বার্থ ধর্ম শুদ্ধ 
ইয়োরোপে চলিত দেখা যায়। সামাজিক মঙ্গল ও 
স্বদেশীয় মঙ্গল ইয়োরোপীয়গণের উপাস্য দেবতা । 
রাজ্যের সকল কার্য ও ব্যবস্থা এই লক্ষ্যে চালিত হয়। 
রাজ ও উচ্চ বংশধরগণের অবদান পরম্পরা এই লক্ষো 
অনুষ্ঠিত হয়। যখন আত্ম অর্থের সহিত এই লক্ষ্য 
বিরোধী হইয়া পড়ে, তখন নিজ স্বার্থ অবিলম্বে পবি- 
তাজ হয়। কত শত লোঁক ইহার জন্য বিপুল ধন ব্যয় 
করিতেছেন । কত নিঃসস্তান লেক ইহার জন্য অপরি- 
সীম সম্পত্তি রাখিয়া মাইতেছেন। কত লোক ইহার 
জন্য দেশ দেশাস্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং কত কষ্টে 
স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ইহার জন্য ভূপতিও 
স্ত্রধরের কার্ধ্য করিয়া! স্বরাজ্যকে উন্নতিপথে অগ্রসর 
করিয়া দিয়াছেন এবং অতুল গৌরবে উত্তোলিত করিয়া- 
ছেন। আজি রুশিয়ার উন্নতির পরিনীমা নাই। 

ইয়োরোপে স্বদেশানুরাগ যে স্বদেশকে কত স্বর্ণা- 
লঙ্কারে ভূষিত করিয়াছে, কত স্থখ সৌকর্ধ্যে পূর্ণ কৰি- 
য়াছে, কত দেশের কত স্ৃথ সামগ্রী ও রত্ুজাত আনিয়া 
স্বদেশের ভাগার পরিপৃরিত করিয়াছে, কত সমৃদ্ধি 
রাশিতে স্বদেশকে পরিশোভিত করিয়াছে, তাহা দেখিলে 
মন অতুল আনন্দরসে আর্ হইয়া যার । যখন স্বদে- 
শান্থুরাগকে এই সমস্ত অলঙ্কারদামে ভূষিত দেখা যায় 
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তখন ইহাকে কি রমণীয় বোধ হয় ! এই ব্বদেশান্ুরাগে 
প্রেরিত হইয়া কত ভ্রমণকারী আহ্লাদের সহিত আফি.- 
কার নিবিড় অরণ্য ও মরুপ্রাস্তর, এবং আমেরিকার ভয়- 
সম্কুল পার্কতীয় অরণ্যানী ও বিশাল তুষারময় ক্ষেত্র ভেদ 
করিয়া স্বদেশের জ্ঞানরাজ্য বিস্তার করিতেছে । কত 
সিংহ-পরাক্রমধারী: বেলঘোনি মিশর দেশীয় মৃত্তিকা ও 
পূর্বরাজ্যের ভগ্রাৰশেষ খনন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ অভ্তুত 
দ্রব্জাত উত্তোলিত করিয়া স্বদেশের সংগ্রহ-মন্দির 
শোভিত করিতেছে । কত অধ্যবসায়শীল লেয়ার্ড নিনি- 
ভার ক্ষেত্রে ভৃতপুর্ধষ রাজ্যের বিস্তার ও পরিলীমার পরি- 
মাণ করিতেছে । কত ক্লাইব ও উলফ স্বদেশীয় সামা 
জ্যের সীমা বিস্তার করিতেছে । কত হেষ্টিংদ ও র্যালে 
স্বদেশীরগণকে রত্ভাগডার ও স্বর্ণথনি দেখাইয়া দিতেছে । 
কত নেলসন ও বেক রণতরির গৌরব সমুদ্রমাঝে বিস্তার 
করিতেছে । কত ওয়েলিংটন স্বদেশীয় জয়পতাকা! 
বিদেশমধ্যে গৌররের সহিত অধিরোপণ করিতেছে। 
কত ওয়ালেস, টেল, ম্যাটসিনির চিত্ব অন্থুরাগে অগ্নি- 
পরীত হইয়! নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও স্বদেশকে পরাধী- 
নতার শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিতেছে । কত বাণিজ্য- 
পোত বিদেশীর রত্ুজাত-পরিপূর্ণ হইয়া স্বদেশীয় ধনাগার 
সমৃদ্ধ করিতেছে । হ্বদেশানরাগের এই সমস্ত মহৎ 
কার্য দেখিলে মনোমষধ্যে যে বিপুল আননরসের 
সঞ্চার হয় তাহা আর কিছুতেই দিতে পারে না। মন 
তখন উল্লাসে বলিয়া উঠে, ধন্য স্বদেশানুরাগ, ধন্য 
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তোমার কার্যকলাপ, ধশ্য তোমার প্রভাব ও মহিমা! 
এই শ্বদেশানুরাঁগ বিরহে ভারত আজি রোদন করি- 
তেছে। এই স্বদেশান্ুরাগের কণামাব্র থাকিলে তাহার 
সম্পন্ন বিশাল রাজ্য মুসলমান ষবন-হস্তে পতিত হইয়া 
চির-অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। তাহার টসন্য- 
বল মুসলমানের অন্্ে পরিপুষ্ট হইয়া বিদেশীয় ও বিপণন 
মুনলমান রাজগণের জ্বন্য আপনাদিগের রক্তপাত করিতে 
অগ্রসর হইত নাঁ। তাহার নীচ সন্তানগণ উৎকোচ 
গ্রহণ করিয়া স্বদেশকে পরহন্তে ন্যস্ত করিত না । স্বদে- 
শীনুরাগ না থাকিলে মনুষ্য যে এইরূপ কত নীচ ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হয়,অধোগতির কত নিয়তলে আনীত হয়, ভারতবর্ষ 
তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । ইংরাজ-রাজ্য চিরস্থায়ী হউক, 
ইংরাজী সাহিত্য ভারতের চারিদিকে আলোচিত হউক, 
ইংরাজের উচ্চ ব্যবহার ভারতবাপিগণের আদরশস্থানীয় 
হউক, তাহাদিগের উচ্চ গুণ ও শিক্ষা ভারতের গ্রহণীয় 
হউক, তাহাদিগের মহৎ ব্যবসায় ও কার্যকলাপ ভারত- 
বাসিগণ অবলম্বন করুক, তাহাদিগের শ্বদেশান্রাগ শিক্ষা 
করুক, এই আমাদিগের প্রার্থনা ও একান্ত অভিলাষ । 

৪। স্বজাতি-প্রেম ইয়ৌরোঁপীয়গণের একটা বিশেষ 
ধর্ম ও লক্ষণ । ইহা তাহাদিগের মধ্যে এত প্রবল যে, 
ইহাদ্বারাই ইয়োরোপীয় জাঁতিসমূহ জগভীয় অপরাপর 
মানব জাতি হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আর 
কোন জাতিতে এই বন্ধন তত স্থদৃঢ় দৃষ্ট হর নাঁ। অথবা! 
আর কোন জাতিমধ্যে ইহা সমপ্রবল আছে কি না তাহা 
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অদ্যাপি পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট হয় নাই । যেহেতু, ইয়োরো- 
পীয় জাতি ভিন্ন আর কোন জাতির বিদেশীয় অধিকার 
ও রাজ্য নাই। আর কোন জাতি বিদেশীয় বাণিজ্য, 
ব্যবসায়, ও অপরাপর কার্যে প্রবৃত্ত নাই। অন্যান্য 
জাতি সকলেই স্বদেশ মধ্যে আবদ্ধ । কিন্ত ইষৌরোপীয়- 
গণ পৃথিৰীর চাক্সিদিকে বিক্ষিপ্ত থাকাতে, এবং পৃথিবীর 
নানা দেশীয় কার্যকলাপে লিপ্ত থাকাতে, তাহাদিগের 
জাতীয় প্রেম মময়ে সময়ে অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। 
এমত কি, যদিগ্ত তাহারা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত আছে, 
শুদ্ধ যেন এই বন্ধন তাহাঁদিখের সকলকে এক হ্ৃত্রে আবদ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছে এইরূপ বোধ হইতে থাকে । তাহা- 
দিগের মধ্যে যেন এক আত্মা, এক ভাব, এক সৌহার্দ, 
এক অদ্ভুত সহানুভূতি ও অনুকম্পা স্ত্রে সকলকে গ্রথিত 
করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহার পরিচিত হউক, ব! 
নাই হউক, একজন স্বজীতীয়কে দেখিলেই অন্য স্বজাতী- 
য়ের হৃদয় উৎফুলর বা কীদিরা উঠ্িবে। তাহাকে আপনার 
বলিয়া জ্ঞান করিবে ও তত্প্রতি আঁত্বীয়ের ব্যবহারে 
প্রবৃত্ব হইবে । স্বজাতি-প্রেমের সহিত স্বদেশীয় গৌরব মনে 
পড়িবে । একজন স্থজাতীয়ের অপমানে দেশ শুদ্ধ লৌক 
অপমানিত জ্ঞান করিয়া মাঁতিয়া উঠিবে। এই প্রবল 
জাতীয় তাব যেমন বিদেশীর বিস্তারিত ক্ষেত্রে পরিদৃশ্য- 
মান হয় এম শ্বদেশ মধ্যে হইতে পারে না। স্বদেশ 
মধ্যে ক্ছজাতি-প্রেমের বরং বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহার 
স্বত্তি হইবার তত সম্ভীবন! নাই। 
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ইংরাজগণ মধ্যে এই স্বজাতি-প্রেম বিশেষরূপে প্রবল- 
তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার জীবস্তভাব আমরা প্রতি 
দিন তাহাদিগের ব্যবহার ও কার্যকলাপে লক্ষ্য করিয়া 
আসিতেছি। তাহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাসে আমরা 
অন্য শিক্ষা পাইতে পারি, কিন্ত স্বজাতি-প্রেমের শিক্ষা 
্ন্থ-নিবন্ধ নহে । ইহা! দ্রষ্টব্য বিষয় » এবং ইহার দৃষ্টান্ত 
জীবিতক্ষেত্রে আমরা! অহরহ প্রত্যক্ষ করিয়| এই স্বজাতি- 
প্রেমের উদারতায় মোহিত হইয়াছি। এই ভাবটা যে 
এদেশে একেবারে নাই তাছা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি । 

ভারতে এই ভাব বহুকাল বিনষ্ট হইয়াছে । অতি 
প্রাচীন কালে একদিন যখন আদিম আধ্্যগণ পঞ্চনদ্ন 
পার হইয়। ভারতে প্রবেশ করেন, তখন তাহাদিগের যে 
এই ভাব ছিল না এমত বলিতে চাহি না। কিন্তু তৎ- 
পরে যখন তাহারা ভারতময় বিস্তৃত হইলেন, চারিদিকে 
যখন আপনাদিগের রাজ্য স্থাপন করিলেন; তখন তাহা- 
দিগের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীই তাহাদিগের অধোগতির 
কারণ হইতে লাগিল। যথন তাহারা হল ধরিয়া! কেবল 
কৃষি ব্যবসায়ে আধ্য নামে অভিহিত ও সম্মানিত হইয়া- 
ছিলেন তখন তাহাদিগের মধ্যে একভাব, আর যখন 
তাহারা বৃহৎ সাম্রাজ্য বিস্তার ঝুঁরিয়া দেশের রাজা হইয়া 
দড়াইলেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে ক্রমশঃ আর এক 
ভাবের উদয় হৃইতে লাগিল। তাহাদিগের প্রবলতম 
ধন্মীয় ভাব, ও উৎকৃষ্ট জাতীয় গোঁরব, এবং গর্বই তাহা- 
দিগের সর্ধনাশের মূল। তাহাদিগের জাতি-বিভাগ এই 
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ধন্্ীয় ভাব ও গর্ষধের ফল, এবং ইহা! তাহাদ্িগের 
অধঃপতনের একটা প্রধান কারণ । 

এই জাতি-বিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা যে সমস্ত কৃফল 
ফলিরাছে এই স্থানে তাহার সমুদায় আলোচনা হইতে 
পারে না। ইহা. দ্বারা আধ্যগণের স্বজাতি-প্রেমের যে 
একেবারে উচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাই আমর! প্রদর্শন 
করিতে চাহি। ০ 

এই জাতি-বিভাগ প্রণালী যতদিন ব্যবসাম্স ও কার্ধ্য- 
গত ছিল, অর্থ ঘতদিন কেবল ব্যবনায় ও কার্য 
দেখিয়া.যে, যে জাঁতিতে বিভক্ত হইবে এমত নির্ণীত 
হইত, ততদিন ইচ্াদ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা 
ছিলনা । কিন্তক্রমশ: এই জাতিবিভাগ কুলক্রমাগত 
হইয়া পডিল। যখন ইহাতে ইতরত্ব ও ভদ্রত্বের ভাব 
প্রবিষ্ট হই, তথন হইতেই যত অনিষ্টের সুত্রপাত হইল। 
প্রথমকার চান্িবর্ণেও আর কুলান হইল নাঁ। উতকুষ্ট 
হইতে ক্রমশ? নিকুষ্টের পর অসংখ্য নিকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি 
হইল। এই নিক্কষ্টতা গর্ব ও দ্বণার চিহ্ন, ইহাতে পর- 
স্পরের বিদ্বেবানল ক্রমশই বাড়িতে লাগিল । অবশেষে 
পুর্বকার চারি বর্ণের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। ক্রমে 
ভাঁরত মধ্যে প্রায় সকলইন্্রীতর জাতিতে পরিণত হইল । 
এক ত্রাঙ্ষণ সকলের উপরে বসিল। নিম্বস্থ সকল শ্রেণী- 
কেই সেই ত্রাঞ্গণের। নিতাস্ত অবজ্ঞাচক্ষে দেখিতে 
লাগল । ক্রমে ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষত্রিয়গণও তনিমস্থ জাতি- 
দিগকে ঘ্বণা করিতে লাগিল। বৈশ্যগণ উভয়েরই ম্বণিত 
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হইল। আবার যখন ক্ষত্রিয়, বৈশা, শৃক্্ মিশিয়া অসংখ্য 
সম্কর বর্ণের উৎপত্তি হইল, তখন আর এই বিদ্বেষভাব ও 
ঘ্বধার ইয়ত্তা রহিল না। ব্রাহ্গণকে ছাড়িয়া দিয়া, সকল 
ঙ্করবর্ণই আপন আপনাকেই প্রধান জান করিত। 
অপর বর্ণ অস্পৃশ্বা ও দ্বণার্হ। এক জাতি অপর সকল 
জাতিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া দ্বণা করিতে লাগিল। 
আবার এক জাতি-মধ্যেও যে সম্তাব ছিল, বল্লালনেন বঙ্গ- 
দেশে তাহাও বিনষ্ট করিয়া দ্রিলেন। তিনি এক ল্গাতি- 
মধ্যেও আবার নান! শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দিলেন। সেই 
শ্রেণীমধ্যে কৌলীন্য প্রদান করিলেন। সৌভাগ্য এই, 
তারতের অপরাপর দেশে বল্লালী প্রণালী মত অন্য 
প্রণালী চলিত নাই। কিন্ত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই কি 
যথে নহে? 

যেখানে ঘ্বণা সেখানে প্রেম কোথায়? যাহারা পরশ 
স্পর অস্পৃশ্য ও দ্বণার্হ তাহাদিগের মধ্যে সহাহ্থভৃতি ও 
অন্থরাগ জন্মিবার সম্ভাবনাকি? আবার প্রতি জান্তির 
সহিত এক এক ব্যবসায় নির্দিষ্ট আছে। ব্যবসায়ের 
অপকৃষ্টতা ও উত্রষ্টতা নিবন্ধনও নিকৃষ্ট জাতি মধ্যে পর- 
স্পর বিদ্বেষ ভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান দেখা যায়। ম্বর্ণকার, 
কুস্তকার ও করন্মকারকে দ্বণাচক্ষে দেখিয়া থাকে । কর্ম্দ- 
কারঈর্যানলে জলিয়া হ্বর্ণকারের পাশ দিয়াও যায় না। 
তৈলকার, ক্ষোরকারকে দেখিতে পারে না। এক ব্যব- 
সায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে দ্বণা করে ; কিন্ত স্ববৃত্তিধারীকে 
শত্রজ্ঞান করে। একজন শ্বর্ণকার অন্য জন ম্বর্ণকারের 
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সহিত ব্যবসায়ের কাজ কর্ম হেতু প্রায় বৈরভাবে অব- 
স্থিত। ত্রা্গণে ব্রাহ্মণে যাজন লইয়া মহা কলহ: ও পর- 
স্পর বিদ্বেষ! কিন্ত সে কার্য কাহারও পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিবার যো নাই। ব্রাঙ্মণকে 
চিরকাল যাজন-কার্য্যেই ব্রতী থাকিতে হইবে। কুস্ত- 
কারকে চিরদিন ঝলসই নিন্্ীণ করিতে হইবে । কুন্তকার 
ভাল কারীগর হইলেও স্বর্ণকারের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। এইরূপে জাতি মধ্যে ঘ্বণা, বিদ্বেষভাৰ ও 
বৈরভাৰ বিলক্কণ সঞ্জাত হইয়াছে । কেহ কাহারও 
সহিত সভ্ভাৰে মিলিত নাই । সন্ভাবে মিলিত থাকা দূরে 
থাক, একে বরং অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত 
হইয়া থাকে । ষেদেশে অধিবানিগণের মধ্যে এত বৈর- 
ভাব,বিদ্বেষ, ও ঘ্বণীভাৰ সে দেশে কি জাতীয় প্রেম 
সগ্তাত হইতে পারে ? বরং যাহা থাকে তাহা ক্রমশঃ ধ্বংস 
হইয়া যাঁয়। 

এই বর্ণ-বিভাগ ব্যতীত আর এক প্রকার জাতি- 
বিভাগও ভারতবর্ষে সমভাবে প্রবল ছিল, ও এক্ষণে বর্ত- 
মান আছে। ভারতবর্ষ একটী বৃহৎ দেশ; এবং ইহা 
নান] প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে । এই বিভিন্ন প্রদেশবাসি 
গণও এক এক স্বতন্ব জাতিতে পরিণত হইয়াছে । ইহা- 
দ্িগের ভাষা বিভিন্ন, এবং কোন কোন বিষয়ে অল্নাংশে 
আচার ব্যবহারও বিভিন্ন হইয়াছে । কোন কোন 
স্থানে আধ্য রীতি-নীতির সহিত ভারতের আদিম অধি- 
বাসিগণের শ্্লেচ্ছ রীতি-নীতি মিশ্রিত হইয়্াছে। এইরূপ 
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মিশ্রিত হইয়া এক এক দেশবাঁসিগণকে এক এক স্বতন্ত্র 
জাতি করিয়া! তুলিয়াছে। দিও সর্বদেশেই প্রধানতঃ 
আর্য্য-ব্যবহার চলিত আছে বটে,কিস্ত এক এক বিষয়ে 
একটু একটু প্রভেদ দেখা যায়। সেইগুলি স্থানীয় মিশ্রণ 
হেতু সমুত্তত হইর়াছে। উৎকলের দেশাচার বঙ্গদেশী- 
চারের সহিত কিয়দংশে প্রভিন্ন দেখা যায়। যেমন উৎ- 
কলীয় ভাষা বঙ্গ ভাষা হইতে বিভিন্ন হুইয়াছে, অথচ 
মূলতঃ এক; তন্জরপ এই দেশাচারও মূলতঃ আধ্যভাবী- 
পন্ন থাকিলেও স্থানীয় মিশ্রণে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ঘটি- 
যাছে। ইহার ফল এই যে, উৎকলবাসিগণ, বঙ্গবাসি- 
গণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় হইয়া! গিয়াছে। যাহা 
উতৎ্কল ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা গেল, এইরূপ ভারতবর্ষময় 
ঘটয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে অসংখ্য বিভিন্ন জাতি 
বাস করিতেছে । এই জাতিগণের মধ্যে কাহারও কোন 
সংস্রব এবং সন্বন্ধ নাই। কোন প্রকার বন্ধনে ও 
সম্বন্ধে পরস্পর সন্বদ্ধ নাই | সকলই স্বতন্ত্র। কেহ কাহার 
সহিত সন্ভাব রাখিতে ইচ্ছা করে না, বরং চিরকাল অস- 
স্তাবে অবস্থিত আছে। বঙ্গবাসিগণ উৎকলবাসিগণকে 
স্বণা করে। মহারাষ্ীযগণ তৈলঙ্গজাতিকে অবজ্ঞা করে। 
রাজপুতগণ গুজরাটীকে ম্পর্শ করিতেও চাহে না। এক 
জন রাজপুতের কাছে মহারাষ্টর, যে, বাঙ্গালীও সে) এবং 
তৈলঙ্গবাসীও সে। তাহারা সকলকেই বিদেশী জ্ঞান 
করে। এইবূপ ভারতের এক দেশীয় জাতি অন্য সকল 
দেশীয় জাতিকে বিদেশী জ্ঞান করিয়া থাকে ; এবং 
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চিরকাল সেইরূপ জ্ঞান করিয়া আসিতেছে । তখন 
ভাহাদিগের মধ্যে সপ্ভাব ও জাতীয়-প্রেমের কখন প্রত্যাশ! 
করা যাইতে পারে না। 

আমাদিগের দাঁয়ভাগের ব্যবস্থাও দায়াদগণের মধ্যে 
পরম শক্রতা ও বিদ্বেষভাব সঞ্জাত করিয়! দেয়। অন্যান্য 
কারণেও ভারতবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছি্ন হইয়াছে এবং 
বরাবর স্বতন্ত্বছিল। €কহ কাহারও সহিত কখন স্ভাবে 
মিলিত হয় নাই। সমুদয় কারণ আমরা বলিতে চাহি 
না। যাহা উক্ত হুইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
ভারতবর্ষে কখন জাতীর প্রেম ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ 
সপ্তাত ও বদ্ধিত হয় নাই। বরং ক্রমশই তাহা লয়প্রাপ্ত 
হইয়া আসিয়াছে । এখন এই অন্গুরাগের বল আমরা 
ইতরাজগণের ব্যবহারে 'দর্শন করিতেছি ; দেখিতেছি__ 
ইহা জাতীয় বলের একটা প্রধান উপকরণ। যে দেশ 
যত জাতীয় প্রেমে সম্বদ্ধ, সে দেশ তত বলিষ্ঠ ও ছুর্জয়। 
যে সমস্ত বন্ধনে স্বদেশ সুরক্ষিত হয়, এই বল তাহার 
অন্যতম। ইহা স্বদেশীয় গৌরব ও কন্মান রক্ষা করে, 
এবং অন্ুরাগের বৃদ্ধি করিয়া! স্বদেশকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ 
করিয়া রাখে। স্বদেশ এই বলে বলীয়ান্‌ হইয়া অন্য 
দেশের সমক্ষে অজেয় ছুর্গস্থরূপ প্রতীয়মান হস । ভারতে 
ইহার অভাব থাকাতে সমগ্র ভারত কখন মিলিত হইতে 
পারে নাই; সুতরাং তাহা মুসলমান-হস্তে পতিত 
হইয়াছিল | 

* মহম্মদ ঘোদির আক্রমণ কাদে একবার কেবল 
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এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে চারিটী 
বিষয় আমরা আলোচনা করিলাম, তাহা সমুদয় বিদে- 
শীয় ভাব ও তাহা ইংরাজগণের নিকট আমরা শিখি- 
য়াছি। ইয়োরোপে এই কতিপয় ভাব বিদ্যমান 
থাকাতে. ইয়োরোপ কেমন উন্নতি-শিখরে উঠিতেছে, 
কেমন অজেয় বলে ক্রমশই বলীয়ান হইতেছে, কত 
অতুল সমৃদ্ধি-রাশিতে সম্পন্ন ও ভূষিত হইতেছে। ইয়ো- 
রোৌপ আজি সুখ সম্পত্তির আকরভূমি। তাহার বল 
বিক্রম আর তাহাতে ধারণা হয় না। তাহা চারিদিকে 
গ্রাারিত হইয়া পড়িতে চাহে । তাহা একদা জগতের 
ভীতি, গৌরব, ও আদর্শস্থানীয় হইয়! রহিয়াছে । 

ভারতবাধিগণ, তোমাদিগের নিকট কি এই শিক্ষা] 
বিফল হইবে? তোমরা যে এত অভিনিবেশ সহকারে 
ইংরাজগণের সাহিত্য, ইতিহাস, ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করি- 
তেছ, তাহার উপদেশ কি গ্রহণ করিবে না? এই শিক্ষায় 
শিক্ষিত হইয়া কবে তোমাদিগের উদ্বোধন হইবে ? কবে 
ভারতের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে? 





পৃর্ীরাজ নিজ রাজ্য রক্ষার্থ কতিপয় রাজপুত সামস্ত এক- 
ত্রিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা সমগ্র ভারতীয় 
কিশ্বা জাতীয় অনুষ্ঠান নহে। অন্যদিকে জয়র্টাদ বিদ্বেষে 
পরিপূর্ণ হইয়া! পূর্থীরাজের পক্ষ হীনবল করিতে ক্রুটি 
করেন নাই। 


দ্বিতীয় চিন্তা__চরিত্র-গুণ। 
শা্মলডট0$ 0৫াীতি 


মহাজমে আচরণে দেন উপদেশ-_ 
আমরাও হতে পারি সাধু সদাচারে ঃ 
ত্যজিয়! পৃথিবী তাঁরা রেখে যান শেষ, 
নিজ্জনিজ পদচিহ্ন কালের প্রান্তরে ।” 
লং ফেলো । 


শপ 0 সপ পিিসপল 


ভাঁদকোডি গামার আবিষ্কীর অবধি ইয়োরোপীয় 
জাতির সহিত তারতবর্ষায়গণের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট হই- 
্বাছে। প্রায় ছুই শত বৎসর হইতে এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ 
ঘনি্টতর হইয়া আসিতেছে । ইয়োরোপীয়গণ বাঁণিজোর 
জন্য এদেশে ভিক্ষুকের মত আপিয়া ক্রমশঃ এখানকার 
রাঁজা হইয়াছেন। তাহারা বহুকাল ধরিয়া ভারত রাজ্য 
নিজ করতলম্ব করিবারুজন্য পরস্পর যেরূপ বৈরতায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তীহাদিগের চরিত্রের 
অনেক অনাধুভাব আমাদিগের নিকট প্রকাশিত 
হইয়াছে। ভারতে ইংরাঁজ জাতির বল বিক্রম বৃদ্ধি 
হইলে তাহারা অপরাপর ইয়োরোপীয় জাতিকে পরাভূত 
করিয়া এতদ্দেশীয় রাজন্যগণের সহিত বৈরতাসাধনে 
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পরীবৃত্ব হইলেন। পূর্বে যে উদ্যোগ, সাহস, ও বীধ্যের 
আবশ্যক হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরে নিক্ষেপ করি- 
লেন। চাতুরী, জাল ও কৌশলে সমুদায় ভারতরাজ্য 
অধ্বীনস্থ করিলেন । সে দিন মাত্র তাহারা ভারতের 
একাধীশ্বর হইয়াছেন। সেযাহা হউক, এই ছুই শত 
বসর আমরা ইয়োরোপীয়গণের সহিত একত্রে বাস 
করিয়। আনিতেছি। আমরা এতকাল তীহাদিগের 
চরিত্রের অনেক অসাঁধুভীব লক্ষ্য করিয়াছি । গৌরাঙ্গ- 
গণকে দেখিলেই ভয়ে কম্পিত হইয়াছি। তাহাদিগের 
চরিত্রের সাধুভাব দেখিতে সাহসও হয় নাই, দেখিবার 
অধিক অবসরও ঘটে নাই। এক্ষণে ইংরাজ জাঁতি 
নির্বিঘ্বে প্রভুত্ব করিতেছেন । যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান 
হইয়া ভারতে শান্তির রাজ্য বিস্তার হইয়াছে। এখন 
আমাদিগের উৎ্কঠা ও ভয়ের সময় বিগত হইয়াছে । 
সবাই নির্কিপ্ে সংসার ধর্ম করিতেছে, শাঙ্লালাপ ও বিদ্যা 
লোঁচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং নানাবিধ স্ুথসম্তোগ 
করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে। পূর্বকালের 
বিষয় এখন ভাবিতেছি ; কি বর্তমান আছে, কি কি 
মহামূল্য ধন হাঁরাইয়াছি তাহাও সমুদায় দেখিতেছি। 
ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আমাদিগের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্্ী- 
লিত হইয়াছে । আমরা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া এই মহা- 
রত্ব লাভ করিয়াছি। ইংরাজী বিদ্যালাভে একটা নূতন 
পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। স্ব 
কাল আমরা কেবল ভারতেই আবদ্ধ ছিলাম । তাহার 


৪৮ সমাজ-চিন্তা। 


কিছুই জানিতাম না। আপনাদের জন্মস্থান বাতীত 
সমুদায় পৃথিবী আমাদিগের নিকট অন্ধকারমর়ী ছিল। 
কলম্থস এক মাত্র নূতন পৃথিবী ইয়োরোপীরগণের নিকট 
প্রকাশিত করিয়াছেন; ইংরাজী সাহিত্য শত শত নৃতন 
পৃথিবী আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে । কলম্বস 
এক অসভ্য জাতির বিবরণ ইয়োরোপীয়গণের নিকট 
প্রকাঁশিত করিয়াছিলেন, ইংরাজী সাহিত্য এক স্থুসভ্যতম 
জাতির বিষয় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছে। 
আমরা এই সভ্যতম জাতির চরিত্রে যে সমস্ত সদ. গুণের 
পরিচয় পাই, পৃথিবীর আর কোঁন জাতির চরিত্রে তাহা 
পাই না। যে সনস্ত সদ্‌গুণের প্রভাবে ইয়োরোপীয় 
জাতি পৃথিবীতে স্তাতম জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়া- 
ছেন, এবং সর্থজতির অগ্রগণ্য হইয়াছেন, সে সমস্ত 
সদগুণ ইংরাজ জাতিতে বর্তমীন। আমরা সেই 
ইংরাজ জাতির সহবাসে এতকাল অবস্থান করিতেছি । 
সেই সদ্গুণ সমুদয় লক্ষ্য করিবার আমাদিগের শক্তি 
জন্তিয়াছে। এতকাল সেই জাঁতির সহবাসে থাকিয়া 
যদি আমরা তাহাদিগের সদগডণ সধুদায় গ্রহণ করিতে 
না পারি, তবে আমরা নিতান্ত অসার ও অপদার্থ। 
তাহাদিগের দোষ সনুদ্দার গ্রহণ করিতে আমরা যেরূপ 
তৎপর, শুণ-ভাগ গ্রহণ করিতে যদি তদ্রুপ হইতাম, তাহা! 
হইলে আজি আমাদিগের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধন 
হাইত। ইংরাজী সাহিত্য পাঠে এখন আমরা ইয়োরো- 
য় জাতির বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিতেছি) 
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কিন্ত আমাদিগের সেই জ্ঞান কি কেবল জ্ঞান মাত্রই 
থাকিবে ? সেই জ্ঞানের কি সাধুফল আগাদিগের চরিত্রে 
প্রকাশিত হইবে না? আমরা কি চিরকাল জড়ভাবাপন্ন 
থাকিব, একটু উঠিয়া! হাটিয়া পৃথিবীর উন্নতির দিকে 
অগ্রসর হইব না? এই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে 
ইক্সেরোপীর জাতির কতদূর বলক্ষয় হইয়াছে; তজ্জন্য 
তাহারা পৃথিবীর কতদূরদেশে অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়া 
মণ করিরাছেন; কষ্টের পর কষ্ট, এবং ছুঃখের পর ছুঃখে 
নিপতিত হইর| সর্বশেষে কেমন জয় লাভ করিয়াছেন-- 
এই লোমহর্মণ বৃত্থান্তপাঠ যদি আমাদিগকে উদ্বোধিত 
রিতে না পারে, যদি আমাদিগের জড়তা অপনয়ন 
করিতে না পারে, যদি আমাদিগকে কার্ধ্যক্ষেতে আকর্ষণ 
করিতে না পারে, তবে আমাদিগের অবস্থা নিতান্ত 
শোচনীয় বলিতে হইবে । তবে আর কিছুতেই আমা- 
দিগকে উৎসাহিত করিতে পারিবে নাঁ। আমরা চির- 
কাচের জন্য অধঃপাতে গিয়াছি। ইয়োরোপীর মহাজন- 
গণের ভীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞানের ইতিহাস, এবং আধিপ্িযাৰ 
বিবরণ পাটে আমাদিগের এখন যন উপকার দরশিবেঃ 
দর্শনাদ্ির পর্য্যালোচনার ততদূর হইবার সম্াবনা নাই। 
এই সমস্ত বিবরণে যাহাতে আমাদিগের অভিনিবেশ 
জন্ম, আমাদিগের প্রবৃন্তি ও রুচি হয়, এণে ভাহারই 
চেষ্টা করা কর্তব্য । ধর্শশান্ত্র এবং দর্শনাদির আলোচন! 
এক্ষণে কিছুকাল স্থগিত রাখা আবশ্তক। ভারতবর্ষ এ 
গুড শাক্াদির আলোচনায় কার্যীতুকতি হাক্কাইয়াছে, |: 
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সে আলোচন1 এখন কিছুকাল ভুলিয়া থাক আবশাক 
হইয়াছে । এখন যাহাতে ভারতবাসিগণের কাধ্যশক্তির 
বৃদ্ধি ভয়, বাহাতে তাহাদিগের উৎসাহের উদ্রেক হয়, 
বাহাতে সেই উৎসাহ কাধ্যে ও স্ুফলে পরিণত হয়, 
এক্ষণে এমত বিবরণ, ইতিবৃত্ত, ও গ্রস্থাদিব্ আলোচন। 
করা নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিগ্লাছে। 

ইয়োরোগীয় সভ্যতার ইতিবৃত্ত পর্ধ্যালোচনা করিলে 
প্রতীত হয় থে, বিন বিপত্তি অতিক্রম করিতে না পারিলে 
কথন উন্নতির গঞ্জে অগ্রসর হওয়। বায় না। বে সমস্ত 
লোক সমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহারা গৃহে 
বপিয়া কেবল স্ুথ সম্ভোগ করেন নাই, কেবল ছুপ্ধফেণ- 
নিভ শব্যা় শয়ন করিয়া থাকেন নাই, কেবল গ্ৃহ- 
ভামিনীর অঞ্চল ধনিয়া বেড়ান নাই? কিন্তু তাহারা 
উৎসাহে পূরিত হইরা নানা দেশে ছুর্বিষহ কষ্টে পড়িয়া 
কার্ধ্য করিরাছেন, ক্লেণকে ক্লেশ জ্ঞান করেন নাই, এমত 
কি অনেকে কর্তব্য সাধনে উত্সাহিত হইয়া প্রাণ পর্যাস্ত 
বিসজ্জন দিয়াছেন । কলঙ্ক এই রূপে একটা নূতন 
পৃথিবী আবিধার করিয়া গির়াছেন; স্থমহত পিটার 
কতিপর গঞ্ড গা'ন-পূর্ণ দেশকে বৃহত সমৃদ্ধিশালী সাত্রাজ্জ্যে 
পরিণত কবিদ্াছলেন ; বিশ্বপ্রেমিক হাউয়ার্ড পীড়িত 
ও আতুরের ছুঃখ মোচন করিতে করিতে কুসিয়ার বিদূর 
প্রান্তরে প্রাণত্যীগ করিয়াছিলেন । 
£ অসভ্য জাতির একটী লক্ষণ এই যে, অসভ্যেরা সাহস 
(রিয়া কোন বিষ্ল মিপত্তিয সন্দুবীন হইতে পারে না» 
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কাধ্যক্ষেত্রে বিদ্ব বিপত্তি উপস্থিত হইলে অমনি অনুষ্ঠান 
হইতে বিরত হয়; আর সেদিকে যাইতে চাহে না। 
স্বতরাং তাহাদিগের অবস্থারও উন্নতি হয় না। আমরা 
এইবূপ অসভ্যের মধ্যে এখন গণনীয় হইয়া আছি। পুক্ব- 
সভ্যতা আমাদিগকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছে, আমরা 
ক্রমশঃ বরং তাহা হইতেও অবনত হইয়াছি। পাছে 
কোনরূপ বিদ্ব বিপত্তি ও কষ্ট ঘটে বলিয়া আমরা আর 
উন্নতির দিকে যাইতে চাহি না। যে সভ্যতার আমর! 
উত্তরাধিকারী হইয়াছি, তাহার গৌরব আমাদিগের নহে । 
আমাদিগের হস্তে বরং সে সভ্যতার অনেকাংশে বিধ্বংম 
ঘটিয়াছে। 

অসভ্যের আর একটা লক্ষণ এই যে, সে নিজ 
অবস্থা সহসা! পরিত্যাগ অথবা পরিবর্ড করিভে চাহে 
না। অদ্্রেলিয়ার কোন শাসনকর্তা একজন দেশীয় 
অসভাকে বিলাতে লইরা গিরাছিলেন। তথায় সেই 
অসভ্য বহুকাল সভ্য হইয়াছিল। তাহার পরিচ্ছদ 
ও আহারীয় সমুদাঁর পরিবর্তিত হইয়াছিল। অনেক বড় 
লোক তাহাকে ভাল বাদিন্তেন। কিন্ক কিছুকাল অহীত 
হইলে আবার তাহাকে অগ্রেলিরায় আনরন করা হইল । 
স্বদেশে পদার্পণ করিয়া সে সমুদার পরিচ্ছদ পরিত্যাগ 
করিল, আম মাংস ভঙ্গণের জন্য ব্যস্ত হইল, এবং সর্ববাংশে 
পুনরায় দেই অষ্রেপিরার অসভ্য রূপে পরিদৃষ্ট হইল । 
আর একবার অষ্টেলিয়ার ছুইটা শিশুকে বিলাতে আনয়ন 
করা হয়। বারবৎ্সর পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সভ্য-প্রণ ্ি 
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মতে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করা হইরাছিল, তাহারাও 
সর্বাংপে বিলাভী হইরা, গিরাছিল। বার বৎসর পরে 
তাহাদিগকে নিজ নিজ ইচ্ছান্গুসারে স্বাধন ভাবে থাকিতে 
বলা হইল । অননি তাহারা পূর্ব পরিচ্ছদাঁদি পরিত্যাগ 
করিল এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বজাতীয়ের মত 
অসভ্য নগ্ন হইয়া দীড়াইল । 

বিদ্ব বিপত্তিতে পড়িয়া যে স্থলে স্ুমভ্য জনগণ বথা 
সাধ্য চেষ্টা! করিয়া) উদ্ধার হয়েন, সে স্থলে অসভ্োা 
নিরাশ হইয়া নিশ্ডে্ হইয়া বসে। আবার অসভোোর 
শারীরিক বল কিছুষ্বাত্র ন্যুন নহে। এ দুই জনে প্রভেদ 
এই যে, তাহাদিগের মানপিক প্রকৃতি সমান নহে । 
মানসিক বল ও বিক্রম, যে অধ্যবসায় ও সাহস, ষে দুঢ় 
প্রতিজ্ঞা ও সহিষুতা সহফারে একজন ইয়ৌরোপীয় বিদ্বু- 
বিপত্তির উপর জয়লাভ করিবেন, অসভ্যেরা তাহার 
শতাংশের একাঁংশও দেখাইতে পাঁরিবে না। বৃহ 
কার্ধের জন্ বৃহৎকায় পুরুষের আবগ্তক নাই। ভজ্জন্ত 
বহত অন্তরের প্রয়োজন । ইয়োরোগীয়েরা এই মানসিক 
ধন্মে ভূষিত হইয়া কত ভবান-পরম্পরার় সিদ্ধিলাভ 
করিতেছেন । বে সমস্ত মহাজনের এই প্রকার অবদানে 
প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা কেনন সানান্ত সুবস্বস্ছন্দতা অবজ্ঞা 
করিয়া একান্ত মনে সামাজিক মঙ্গলোন্দেশে কার্য করিতে 
করিতে প্রাণ পর্ধ্যন্ত পণ করিয়া থাকেন। তাহারাই প্রকত 
বীর পুরুষ ও মহোদয় ব্যক্তি বলিয়া বিখ্যাত হইবার 
ঠোগ্য পাত্র। তাহাদিগকে দেখিলেই তুমি চিনিভ্তে 
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গারিবে। উত্সাহ তাহাদিগের সর্বাঙ্গকে অগ্লিপরীত 
ফরিয়াছে। তীহারা দীন বেশে মহৎ ব্যবসায়ে প্রবুদ্ 
হইতেছেন | তাহাঁদিগের অভিমান নাই, অহঙ্কার নাই ; 
কিন্তু তাহারা উৎসাহে পরিপূর্ণ ॥ কার্ধ্য-উদ্ধারের জন্য 
সব্দদা চিন্তা-পরায়ণ ) এবং কার্যের প্রতি একান্ত 
অভিনিবিষ্ট ; ভাবনা এবং দৃঢ়-প্রভিজ্ঞা তাহাদিগের 
ললাটদেশ কুঞ্চিত করিয়াছে । তাভারা আতপ-ভাগে 
ঘশ্মান্ত হইতেছেন, নিজ হান্তে রঙ্ছু ধরিঘ়ীছেন, অঞ্ধ 
পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ধূলায় ও কর্দমে মহা 
কষ্ট ভোগ করিতেছেন । মহৎ অনুষ্টান তীহাদিগকে 
মত করিরা রাঁখিয়াছে । বাঙ্গালী বাবু এত দূর অপমান 
স্বীকার করিতে, এত কষ্টভোগ করিতে, এবং মজুরের 
মত খাটিতে নিতীন্ত লজ্জিত হইবেন। তিনি দিবা 
কাপেটের জুতা পরিয়াছেন, ১৫০ নম্বর স্বৃতার দিব্য ফিন 
ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে বৃকঘস্লিনের কেয়ারি 
কাটা পিরাণ, এবং ফুলর্কোচান উড়ানি পরিধান করিয়া 
ও হাতে একগাছি হাল্কি ছড়ি লইয়া হাওয়া খাই] 
ক্ড়োইতেছেন। ভীহার শরীর নিভান্ত কোমল, অবয়ব 
সমস্ত গোল ও পূরিত, মুখে কামিনীর লাবণ্য প্রকাশিত 
কইতেছে। তিনি সেই বেশে কেশ বিস্তাস করিয়া 
বাহিরে বহির্ঘত হইয়াছেন । দেখিলে ভ্রান্তি জন্মে, 
কোন কামিনী পুরুষ-বেশে পুরবাঁসের শ্রাপ্তি দূর করিতে 
বাহিরে আসিয়াছেন ৷ এই স্ুকুদার বাঙ্গালী বাবু আাবপুর 
মহত হইতে চাহেন ! 
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১। মানব ঘখন অসভ্যাবস্থার বনে বাস করিতেন, 
তখন ব্নবাসী ভয়ঙ্কর জীব জন্ত সকল তীহীর শত্রু ছিল । 
এই সমস্ত জীব জন্তুর উপর প্রতুত্ব লাভ করিতে তাহার 
প্রথম বল ব্যরিত হইরাছিল। ভিনি বাহুবলে উন্মত্ত 
হস্তীকে আপন অধীনে আনিয়াছেন, এবং ঘোটককে 
বাহন করিয়াছেন । কিরূপে বিড়াল কুকুর প্রথমে মন্তষ্যের 
বশাভৃত হর, কিরূপে মত্ত মাতঙ্ষের মত জন্ত তাহার 
অধীনে আইনে, কিন্ধপে বন্য হইয়া তাহার বশ্ঠতা স্বীকার 
করে_এসমস্ত বুষ্তান্ত প্রকাশিত থাকিলে, তাহার 
অন্যয়নে নিশ্চয় স্বথবোধ হইত । মৃগরা পুরে নৃপতিগণের 
বাসন একটা বলিয়া গণ্য হইত। আজিও ইয়োরোপীর়গণ 
মধ্যে মধ্যে পশুশিকারে যাত্রা করিয়া, কথন ব্যাপ্বকে, 
কথন বন্য বরাহকে বধ করিয়া আনিতেছেন । বখন 
পল্লীগ্রামে ব্যাদ্রের ভন্ম হয়, এবং গ্রামস্থ সকল লোকে 
সর্বদাই কম্পিত হয়েন, তখন কাহার সাহসে ভর করিয়া 
সেই জনপদবাপিগণের জন্য প্রাণ দিতে গ্রস্তত হয়েন? 
এপ স্থলে গ্রামবাসিগণ কি দৌড়িয়া গিয়া মাজিষ্টরেট 
সাহেবকে অগ্রে সংবাদ দেন না? তাহারা জানেন, 
বাঘমারা ও বাঘের মুখে বাওরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
কাধা; এবং মাজিষ্টেটের কোন ক্রর্ট অথবা অত্যাচার 
হইলে জজ সাহেবের কাছে তাহার নালিষ করা প্রজাগণের 
বাধ্য । কিন্তু এমত সময়ে মাজিষ্টেট সাহেব অকুভোভয়ে 

_ 6কমন ব্যাদ্থের সম্গুখে উপস্থিত হয়েন, এবং তাহাকে 
»ধ করিয়া দেশবাঁসিগণকে আপনার সাহস ও বিক্রমের 
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পরিচয় দেন। কিন্তু ধাহাদিগের দায় ও বিপদ, ভাতার! 
মাজিষ্টেট সাহেবকে বাঘের মুখে পাঠাইর। “বার শত্র 
পরে পরে” ভাবিয়া নিশ্চন্ত থাকেন । যে বঙ্গদেশ নান 
বন্য ভয়ঙ্কর পশুর আশ্রর-স্থান, তাহার দেশবাসিগণের 
মধ্যে কয় জন সেই পশুশিকার করিতে সঙ্গম আছেন ? 
এবং কম্জনই বা উদ্যোগ করিয়া ভাহাদিগের বধের জন্ত 
অগ্রদর হয়েন? ইয়োরোপীপগণের মধ্যে কেহ কেহ 
অক্ষম হইলেও তাহারা বন্ধু বান্ধবগণকে ততকার্যো ডাকিয়া 
আনেন, এবং ধাহারা শিকারে সক্ষম তীহাদিগের সঙ্গে 
সঙ্গে গমন করেন । ইয়ৌরোপীরগণের শিকট হইছে 
এই প্রকার উদ্যোগ ও সাহসকি আমাদিগের শিক্ষার 
বিষন্ধ নয়? এতদিন ইয়োরোগীয়গণের সহবাসে থাকিরা 
আমরা কি ভীহাদিগের এই উদ্যোগ ও সাহস গ্রহণ 
করিতে পারিগ়াছি ? আমরা বোতল বোল মদ খাইতে 
শিখিযাছি, গোমাংস অস্থি সমেত ভঙ্গণ করিতে 
শিখিয়াছি, কিন্ত বাব মারিবার বেলা অন্দরের জানালার 
ভিতর হইতে উকি মারিতেও সাহসী হই না। একজন 
মাভাল বলিয়াছিলেন যদি ফাঙ্কে। প্রুসিয়ান যুদ্ধটা বাছীর 
কাছে হইত, ভাঙা ভইলে বেস জানালায় চিক কেলিয়। 
মজা মজায় যুদ্ধটা দেখিতাম। এ বাঙ্গালীর মহ 
মেরেমান্থষের কথাই বটে । 

২। ইয়োরোপীরগণ যখন স্বদেশের অনেক দুর 
উন্নতি সাধন করিলেন, যখন তাহাদিগের জ্ঞান-হৃধণ 
প্রবল হইয়া উঠিল, সলাগরা ধরিত্রীর অন্যান্ত দেশ 
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কোথায় কি আছে ভানিবার জন্য বধন তাহারা কৌডহল- 
পরতন্ব হইলেন, তথন ভাহারা নুন নৃতন দেশ আবিষ্ষারে 
বহির্গত হইলেন। কিকি মুখ্য অথবা গৌণ উদ্দেগ্রের 
প্রতি লক্ষ্য করিরা তাহারা এই কার্য ও অবদান পরম্পরায় 
প্রবৃত্ত হয়েন তাহার আলোচনা করা আমাদিগের 
প্ররোজন নহে । কিন্ত তাহারা এই কার্্যে প্রবুক্ত হইয়া 
কতদূর অধ্যবসায়, সাহস এবং সহিষণতার সভিত বিপদের 
সাঝে প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিয়াও নিজ নিজ কারধ্যসাধন 
করিয়াছেন, ভাভার প্রতি যাহাতে স্বদেশের লক্ষ্য ফিরে 
তাহাই আমাদিগের উদ্দেগ্য। উহীরা পৃথিবীর নানা দেশ 
বিদেশ আবিষ্কার ঝধিয়া বে শুদ্ধ ভূগোলের জ্ঞান-রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছেন এমত নহে, তন্বারা ইয়োরোপকে 
সব্ববিষত্বে সভ্যতার চরম শিখরে উন্নত করিরাছেন, ধন: 
ধান্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং সর্বপ্রকার সখের ভাগী 
করিয়াছেন। ইহারা বাস্তবিক যেরূপ সম্মানভাজন ততদুর 
সম্মান আজিও ইহীদিগেকে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্ত 
ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বড় বড় বুদ্ধবীর অপেক্ষা ও ইহার! 
অধিকতর সম্মানের পাত্র । কুক এবং ভ্যানকাউভার, 
পারি এবং রস, মঙ্গো পার্ক এবং আউড্নে, কক্রেন্‌ এবং 
ভমবোণ্ট-ইহাদিগের ধার বীরত্ব দেখিলে রণবীরের মদমত্ত 
বীরত্বও লঘু বোধ হয়। রণবীর রক্ত-হন্তে পৃথিবীকে 
কেবল দুঃখে নিমজ্জিত করেন; কিন্তু ইহারা যেখানে 
গিঘ়াছেন, সমৃদ্ধিশীলী বাণিজ্য, উন্নতিশ্বাল বিজ্ঞান, এবং 
সুদাত্রী সভ্যতা সেই খানে পশ্চাত পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত 
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হইয়াছে । যেখানে ইহীাদিগের জয়পতাকা রোপিও 
ভইয়াছে, চিরদিনের জন্য সেই দেশের উদ্ধার সাধন 
হইয়াছে । যে উদ্যোগ, উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসার, 
সহিষুতা এবং প্রাণপণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এই জয়-পতাকা 
রোপণের প্রধান সাধন, সেই সমস্ত মহার্ঘ গুণ-পরম্পর! 
বত দিন আমরা অর্জন করিতে না পারিব ততদিন 
আমাদিগের উন্নতি নাই; ততদিন আমরা সভাভান্ি 
বলিরা গণ্য হইব না) ততদিন আমরা জ্ঞান করিব, 
ইয়োরোপীয়গণ আমাদিগের অপেক্ষী শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং 
তাহাদ্দিগের নিকট এখনও অনেক বিষয় শিখিবার 
আছে। যতদিন না! আমরা আত্মসীরত। পরিত্যাগ করিয়া 
সমাজের এবং মানবকুলের ইষ্টসাঁধন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করিব, ততদিন কিছুতেই আমাদিগের উন্নতি হইবে না । 
একদিকে স্বার্থপরতা, অন্য দিকে সামাজিক ইষ্ট, ইহার 
মধো সকল জাতি, সকল ব্যক্তিই অবস্থান করিতেছেন | 
যাহারা স্বার্থপর হরেন তাহারা সমাজকে ভূলিরা ঘান। 
একাল আনরা বরাবর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বদেশ 
ও সদাজকে ভুলিরা গিয়াছিলাম। তক্জন্য স্বদেশ 
হারাইয়াছি, পথের ভিখারী হইয়াছি, অথচ আগাদিগের 
প্রকৃত স্বার্থসাঁধন হয় নাই। যতদিন না আমরা বুঝিতে 
গরিব, সামাজিক সুথই প্রকৃত স্বার্থপরতা, মানব ভাতির 
মঙ্গলেই প্রতি ব্যক্তির মঙ্গল সাধন হয়, ততদিন আমরা মে 
অবনতি ও দুঃখের অধঃস্থলে নিপতিত রহিয়াছি তদ্ধপই 
থাকিব, আঘাদিগের অণুমাত্র শরীবৃদ্ধি সাধন হইবে না1., 
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কাপ্রেন কক্রেন্‌ সাইবিরিয়ার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এক 
স্থলে বলেন--“আমার খুব বিশ্বান এই বে, মানব জীবনের 
অধিকাংশ ছুঃখের কারণ--প্রকূত সংশিক্ষার অভাব, 
করুণামর ঈশ্বরের পালন-গুণে দৃঢ় বিশ্বাসের অভীব, 
অধ্যবসায়ের অভাব, শ্রীস্তি এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় ধৈর্যের 
অভাব, এবং কর্তব্য সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অৃভাব। যতক্ষণ 
পর্যন্ত জীবন ও শ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ-পণে 
কর্তব্য সাধনে চেষ্টা করা বিধেয়। আমি অনেক বার 
অনেক কষ্টে পড়িয়াছি, অনেক ছুরবস্থায় পরীক্ষিত 
হইরাছি, শীতে জর জর, ক্ষুধার কাতর এবং শ্রীস্ত কলেবর 
হইয়া মুচ্ছিত-প্রা হইরাছি; কিন্ত আমি সরুৃতজ্ঞ চিন্তে 
নিশ্চর বলিতে পারি যে, আমি যখন এই সমস্ত ছুঃখ ক্লেশ 
ও বিপত্তির হস্ত হইতে মুক্ত হইর়াছি, তখন যত দূর সখী 
হইরাছি, সেরূপ কখনই হই নাই ।” এই ভীমকায় 
ভ্রনণকারী যে অসহা ক্রেশে এসিয়ার উত্তরাংশে ভ্রমণ 
করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পড়িলে শরীর লোমাঞ্চিত 
হইরা উঠে। তিনি মক্ষোপার্কের ভ্রমণ-রীতি অবলম্বন 
করিরা। একাকী সেপ্টপিউর্নব্গ হইতে বহির্ণত হইয়া 
বরাবর দারুণ শীতে নগ্নগাত্রে নানাবিধ অসভ্য রাক্ষন 
জাতির মধ্য দিয়া বেয়ারিং প্রণালী পর্য্যন্ত ভ্রমণ 
করিয়াছেন । মঙ্ষোপার্ক এক দল অসভ্য লোকের হস্তে 
নিহত হইয়াছেন; কিন্তু এই পরম সহিষ্ণু কাপ্পেন 
কৌশলপুর্ধক রাক্ষসজাতীয় জাকুটাগণের হস্ত হইতেও 
কার পাইয়াছেন।, তিনি কতবার দস্থ্াহস্তে লুষ্টিত 
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হইয়াছেন, তথাপি এক বস্তে ক্ষুধায় কাতর হইয়া! দেশে 
দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন । 

আফিকার মরুভূমে এবং অরণ্য দেশে যাহারা ভ্রমণ 
করিয়াছেন, তাহাদিগেরও বৃত্তান্ত পড়িলে উৎসাহে পূর্ণ 
হইতে হয়। লিয়ো আফ্িকেনস হইতে মেজর ডেন- 
হ্যামের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত বিস্তর গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, 
মেজর ডেনহ্যাম একবার কাপ্ডেন কক্রেণের মত ফিলাটা- 
জাতীয়ের একদল লোক কর্তৃক বিলুষ্টিত হইয়। যেরূপ 
দুঃসহ কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা তাহার ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত 
মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে । তথাঁপি তিনি সহর্ষচিত্তে ডাক্তার 
আউড্নে এবং ক্ল্যাপার্টনের সহিত ভ্রমণ করিয়া আফিকাঁর 
নানা গুহ্য প্রদেশ আবিষ্ষীর করিয়া গিয়াছেন, এবং 
তথাকার অনেক অসভ্য জাতির বিবরণ প্রকাশ করিয়া 
ছেন। এই সমস্ত বিবরণ পড়িতে পড়িতে উষ্ণপ্রধান, 
দেশীর অরণ্য ও মরুদেশ হইতে--একদা তুধারমর্ডিত 
আমেরিকার উত্তরাংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং মনে হয় 
এই ছুই বিপরীত দেশে বিভিন্নপ্রকার বিদ্ব বিপন্তিতেও 
উয়্োরোগীয় ভ্রমণকারীকে নিরন্ত করিতে পারে নাই । 
তিনি সনান উৎসাহে এই দ্বিবিধ দেশেই পর্যাটন করিয়া 
বেড়াইয়াছেন । 

৩। নুতন দেশ আবিচ্গারের জন্য যেমন একছল 
দুঃসাহসিক ইয়োরোপীর়গণ নিরভিশয় কট সহ্য করিয়াও 
দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, আর একদল সমোত্গাহী 
উরোোপীরগণ পুরাতন রাজ্য এবং নগরীর ভগ্রাবশেষ 
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মধ্যে দীরণ কষ্টে নানা প্রাচীন বিষয়ের সমুদ্ধার করিয়া, 
ছেন। পুর্বকালে এনূপ কার্যে কেহ কথন হস্তক্ষেপ 
করেন নাই; ইদীনীস্তন কালে যেমন বিজ্ঞানের আলো 
চনা হইরাছে, প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য যেমন 
দানবের লালসা জঙ্মিয়াছে, পূর্বতন শিল্প কৌশলের 
প্রতি ধেমন সভ্যজাতির অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে, তত্সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রত্রতত্ববিৎগণ প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ 
করিবার জন্য দশ বিদেশে বহির্গত হইয়াছেন । স্বিখ্যাত 
বেঙ্জোনী এই মহৎ ব্যাপারে লিপ্ত হইরা সেরূপ দুঢ 
অনুরাগ, উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সহিত মিশরদেশীদ 
প্রাচীন রাজোর ভগ্নাবশেষ রাশি সমূদ্ধার করিয়াছেন, 
তাহার বিববণ পাঠে একদা সকলেরই বেল্জোনীর মত 
কার্ধা করিতে ইচ্ছা জন্মে। ্রিটিশমিউজিয়মে মেম্‌. 
ননের যে প্রকাণ্ড প্রস্তরমৃষ্তি অবস্থাপিত আছে, তাহা 
বেল্জোনীর মহোদ্যোগে মিশর হইতে ইংলগ্ডে আনীত 
হইয়াছে । হোমরের শতৃতোরণ-বিশিষ্ট থীব নগরীর 
রাশি রাশি ভগ্মাবশেষ হইতে এই প্রকাণ্ড দেবমুস্তি 
সমুদ্ধত হইয়াছিল। বেল্জোনী নিজে অত্যন্ত বলিষ্ঠ 
ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে কতিপর আরবীয়ের সহায়- 
তাম্স অনেকগুলি মিশর-দেশীয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্রমুস্তি 
উত্তোলন করিয়া আনিয়াছিলেন। গোর পর্ধতগুহার 
মধ্যে প্রবেশ করিতে একবার তাহার জীবন হারাইবার 
সন্তাবনা হইয়াছিল । ইহাতে ছুইগহস্রবৎসর-সঞ্চিত 
"প্রকাণ্ড বালুকারাশি ভেদ করিয়া তাহাকে ইপশ্তামবুলেনর 
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মশ্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল । প্রকাঁও প্রকাও 
গ্রান্তরথণ্ড সকল স্থানান্তরিত করিয়া নৃপগণের সমাধিদেশে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্ধ সর্বাপেক্ষা গিজার 
েরানিডে প্রবেশপথ লাভ করিবার জন্ত তাহাকে যেরূপ 
লেশম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার বিবরণ 
দাঠ করিলে আন্চর্য্য হইতে হয়। এইরূপ পরিশ্রম ও 
বক নিনিভার প্রস্তর সকল উত্তোলিত ভয়। লে 
মক্োদরগণ নিনিভার ক্ষেত্রে কাধ্য করিরাছিলেন, যন 
চষ্ঠা করাই ভীহাদিগের মহীমন্ত্র ও সিদ্ধিলাভের প্রধান 
পায় হইয়াছিল । যত্ব ও চেষ্টা করিলে সর্ধবার্থ ই সিদ 
হয়, তাভারা এই আশায় যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ বহন করিয় 
আপন আপন কার্ধ্য সিদ্ধি করিয়াছিলেন, ভাহার বিবরণ 
পাঠ করিলে বাঙ্গালীরও শীতল শৌণিত একদা উতসাহে 
উষ্ঞ ভইরা উঠে । এই আশায় যদি তাহারা উৎসাহিত 
ও স্তরগ্দিত না হইতেন, তাহা হইলে বেল্জোনি, বোটা, 
এবং লেয়ার্ডের মত উদ্যোগী পুরুষসিংহগণকে ও বিফল 
। 
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&। সভাভার উন্নতির সহিত ইয়োরোপীয়গণেক 
কাধ্য-ক্ষেত্র অধিকতর বিনারিত হইরাছে, এবং এই 
কাধ্যক্ষেত্রের বিস্তুতির সহিত তাহাদিগের উত্সাহ, বল, 
উদ্যোগ এবং সাহসেরও দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইয়াছে। 
এশ্রণে ইয়োধোগায়গণ পর্বত কাটিতেছেন, বিস্তার্ণ 
অরণ্যানী সমভূমি করিতেছেন, সহজহস্তগ তীর খনি 
খনন করিয়া খনিজ ভ্রব্যাদি উত্তোলন করিতেছেন, শত 

তি 
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ক্রোশবিস্তুত রাজপথ এবং লৌহবর্স্ প্রস্বত করিতেছেন, 
বৃহত বুহৎ সেতু এবং উচ্চ উচ্চ আলোক-গৃহ সকল নিম্মীণ 
করিতেছেন; পৃথিবীর যে দ্বিকে যাও এবং যে দিকে চাও, 
সেই দিকেই ইয়োরোপীয়গণের বাহুবল, উদ্যোগ, সাহস 
এবং অধ্যাবসায়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিদর্শন সকল 
বিদ্যনাঁন দেখিতে পাইবে । তাহাদিগের অর্ণবযান এবং 
(লীহ-ঘোটক সব্বন্গেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উপস্থিত 
হইয়া উদ্যন এবং যত্তে পৃথিবীর যুগান্তর ঘটাইয়াছে । 
প্রব্বকালের সপ্পু গদুত কাণ্ড এখন আর তত অদ্ভুত 
বলিয়া বোঁধ হয় না। ইফোরোপীয়গণের উদ্যোগে, 
পৃথিবীর চারিদিক শত শত অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ 
হইরাছে। ভৌতিক স্থ্টিকাঞ্জের ভিতর তাহারা আর 
একটা নৃহন জগ স্থষ্টি করিরাছেন। সকলই ভীহাদিগের 
আশ্চর্য বুদ্ধি, অসামান্ত বৌশল এবং অপরিমিত উদ্যোগ 
সাহস, ও অধ্যবসারের সাক্ষ্য দিতেছে । 

ভারতেরও এক সময়ে, সকলই ছিল। তাহাঁর৪ 
উত্সাহ ছিল, বল ছিল, সাহস, যন্র সকলই ছিল। 
তাহারও প্রকাণ্ড প্রকাও কীন্তি-কলাপ তাহার সর্বগাজে 
বিদামান রহিয়াছে । যখন তাহার এই সমস্ত গুণ ছিল, 
তখন তাহার স্বাধীনতা, বল, বীধ্য সকলই ছিল । ত্রাঙ্গণ- 
গণের একাধিপত্যে তাহার সকলই গেল । তীহাদিগের 
নিপীড়নে সন্ধরত্র মুর্ধতা পরিব্যাপ্ত হইল। সামাজিক 
অদ্বীনভার তাহার বল, বীধ্য সকলই গেল) এবং ভারত 
কেবল ত্রাহ্মণসেবার নিরত হইলেন। সেই অবধি 
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ভারত একেবারে অধংপাতে গেলেন । এখন ভারতের 
পু গৌরব স্মরণ করিলে আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়। 
আমরা কি সেই আর্্যজাতি ধাহাদিগের সংকীর্তিকলাগ 
ভারতের সক্সত্রই বিদামান থাকিত্া। ভাহাদিগের শৌঘা, 
বায এবং উদ্ব্যোগিতার পরিচন্ব দিতেছে । তাহা ঘদি 
সভ্য হয়, ভবে আমর। কি অপদার্থ হইরা পড়িয়াছি ! 
ত উচ্চপদ হইতে কত অবস্তলে নিপতিত হইয়াছি ! 
কি শোচনীয়,কি লাঞ্চনীয় আমাদিগের অবস্থা ! ভার, 
স্বাধীনতার সহিত আমরা সকলই বিসঙ্জন দিয়াছি। 
অথবা এ সমস্ত গুণ গিয়াছে বলিয়াই স্বাদীনতা-লক্ষী 
আগ্াদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন । এক্ষণে ভারতের 
পুর্বতন অবস্তা আমাদিগের বিশেষরূপ পর্যালোচনা করা 
ক্বা। ইহার পরর্বতন ইতিহাস আমাদিগের সর্বদাই 
অপারন করা আবগ্তক'। আবশ্তক এই জন্য যে, আদরা 
পৃন্ধপুরুধগণের গৌরবে আত্মাকে পুর্ণ করিয়া ভাবিব, থে 
আর্ধ্জাতি এককালে আন্মগরিমার পথিবা পবিপুণ 
করিরাছিলেন, সেই আর্ধজাতির শোণিত আনাদিগের 
শিরা অদ্যাপি প্রবাহিত হইতেছে, সেই আধ্যজাতির 
অনীষ! আনাদিগের অন্তরে অবস্থান করিতেছে । আমরা 
এভকাল মোহ-নিদ্রা় আচ্ছন্ন ছিলান। এখন আমরা 
দেই মোহনিদ্রা হইতে উত্থান করি, উত্থান করিয়া নন 
বলে এবং নব উতমাহে পরিপূর্ণ হইয়া কাছিকলাছের 
গৌরবে আর একবার পুখিবীকে চমত্কত করি। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্বদেশয়ী সমাজ । 
তৃতীয় চিন্তা--সামাজিক অবস্থা । 
“জীবন প্রবাহ বহি কাল পিন্ধুপানে ধায়, ফিরাব কেমনে ।" 
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আমার স্মরণ হয়, কোন লেনক এক হ্থলে শ্লেন 
করিয়া বলিয়াছেন, যে ইংরাজগণ যখন ভারত 
পরিত্যাগ করিয়া ধাইবেন, তপন তাহাদিশের চিক্তম্বক্ধ 
ভারতে আর কিছুই থাকিবে না, কেবল রাশি রাশি 
বোভল ভারতের সর্বত্র পড়িয়া গাকিবে। এই বোহল 
ব্যতীত ইংরাজগণ কি ভারতে আর কিছুই আনেন 
নাই? ইংরাজগণ ভারত হইতে রাশি রাশি ধনদম্পন্দি 
পাইয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ততপরিবান্ধে ভাতাবা 
ভারতকে ষে একটা মহার্থ রত্র প্রদান করিয়াছেন, হাহা 
সদুদায় ভারতবর্ষের রত্রের সহিত তুল্য-মূল্য হয় না। 
সে রত্ব পাশ্চাত্য বিদ্যা, পশ্চাত্য ভা, এবং পাশ্চান্য 
ভাবের প্রভাব । এই বিদ্যাদানে তাহারা সমুদায় মৃতপ্রার 
ভারতবর্ষকে নবজীবনে জীবিত কপিয়াছেন । কতবাল 
ধরিয়া, কত যুগ ধরিয়া, ভারতবর্ষ স্যুপ ও মৃতপ্রান্ত 
হইয়া রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। মুসলনানদিগের 
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বিদ্যা বুদ্ধি ভারতকে জাগরিত করিতে পারে নাই! 
কারণ, সে বিদ্যা বুদ্ধি আমাদিগের প্রাচ্য ভাবে পরিপূর্ণ 
তাহাতে এমত কিছুই নাই যাহাতে অচেতনকে চেতন 
করিতে পারে। তাহাতে এমত কিছুই ছিলনা, বাহ! 
ভারতবাসিগণ নূতন বলিয়া শিখিতে পারেন। পরীর 
গল, সামান্ত সামান্য নীতিপূর্ণ সন্দর সুন্দর উপন্যান 
ভিন্ন মুসলমানগণের বিদ্যায় আর কিছুই ছিলনা । 
মুদলমানগণের বিদ্যা ও বুদ্ধিতে এমত কিছুই ছিল না 
বাহাতে তাহারা সকল বিষয় তলিয়া বুঝিতে পারে। 
পাশ্চাত্য বিদ্যায় সেই ভাক আছে । তাহাতে আত্মচিন্তা 
আছে, সকল দিক্‌ বুঝিয়া বিবেচনা আছে, পরের অবস্থার 
সহিত আপনার অবস্থার তুলনা করিবার শক্তি আছে। 
তুলনা ও আত্মচিন্তা করিয়া, উচিতমত ব্যবস্থা এবং নিয়ম 
প্রবর্তিত করিবার শক্তি আছে। এবিদ্যার যে আন্তরিক বল 
আছে, তাহ! প্রাচ্যপ্রভাব অতিক্রম করিতে বিলক্ষণ সম্থঃ 
বরং সেই বল ভারতে এক নূতন শত্তি প্রদান করিরাছে। 
ভারত তত্প্রভাবে নীয়মান হইতেছে । বিলাসী ভারত 
ইংরাজগণকে ভারতীয় করিতে পারেন নাই, বরং নিজেই 
ইংরাজী হইয়া বাইতেছেন। 

এই বিদ্য। শিক্ষার আমরাও আল্মচিন্তা শিক্ষা করিতেছি। 
আমাদিগের এক্ষণকার অবস্থ| কি, ভাবিয়া দেখিতেছি । 
কিন্ধপ হওয়া উচিত তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। 
কিকি প্রভাবে আমরা অধঃপাতে গিয়াছি, ও দ্র্ধাল 
হইয়াছি, বুঝিতে পারিভেছি। দেখিতেছি, আমাদিগের 
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তর্বলতাঁ এত অধিক যে তাহা বিমোচন করিবার 
আমাদিগের সামর্থ নাই । সামাজিক হীনতার এত নীট 
গঠ্ে পড়িয়। রহিয়াছি, যে উচ্চদিকে চাহিতেও ভর হর, 
নিরাশ হইতে হয়। এখন সন্তাপ হয়, কেন এ আয্মদু্ট 
জন্মিয়াছিল। আবার আহ্লাদ হয়, আমাদিগের এই 
আয্মদৃষ্টি জন্মিতেদ্বে। আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
আমাদিগের দুর্বলতা ও নিরী্্যতা ভাবিয়া) নিতান্ত 
নিরুদ্যম এবং নিরুৎসীহ হইয়া পড়ি। ভাবি, পড়িয়াছি ত, 
বিলক্ষণ পড়িয়াছ্ি, উঠিব কি প্রকারে? উঠিবার ইচ্ছ1 
মাত্র হয়, একবার এদিক ওদিক্‌ চাহিয়া দেখি, চাহিয় 
একবার শিরোত্বলন করিতে যাই, আবার কোথা হইতে 
কোন্‌ প্রভাব আসিয়া নিস্তেদ ও দুর্বল শিরোদেশকে 
বসাইয়া দেয় । পুনরায়, সেই অধস্তলেই মুহামান হই] 
পড়ি । এইরূপ শোচনীয় আমাদিগের অবস্থা ! শোঁচনীর 
আমাদিগের দুর্বলতা! শোচনীয় আমাদিগের অধঃপতন ! 

এই অধঃপতন হইতে কি নিস্তার নাই? তবে আমা- 
দিগের এ অবস্থা জন্মিবার ফল কি? পাশ্চাত্য বিদা] 
ও ভাবের প্রভাব ত এরূপ নয় ? তাহা সমু্দায় শরীরকে 
উৎসাহিত করে, শিরে শিরে উতসাহ-শক্তি প্রদান 
করে, নব বলে সমুদর হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়।! 
দেয়। বারশ্বার চেষ্টা করিতে বলে, সমুদায় দেখিয়া 
শুনিয়া উপায় নিদ্ধীরব করিতে বলে, কি কি 
কারণে বিফল হইতেছি তাহা অনুসন্ধান করিতে 
বলে, এবং অনুসন্ধান করিয়া সমুদায় প্রতিবন্ধকতার 
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প্রতিবিধান করিতে বলে। চিন্তীতে উৎসাহ দেয়, কাধ্যে 
উৎসাহ দেয়, এবং নিরুৎসাহিতাকেও একদ! উতসাহিন 
করিয়া তুলে । এই প্রভাব ভারতবাসিগণের অন্তরে 
যতকাল অবস্থান করিবে, ততকাল নিরাশ হইবার কোন 
কারণ নাই। আমাদিগের অধঃপতন নিতান্ত গভীর, 
শক্তি নিতান্ত অল্প, সুতরাং সকল চেষ্টাই বিফল হয়। 
ভয় ত কি কি কারণে আমরা বিফল হইতেছি তাহ] 
আজিও নির্ণীত হয় নাই। নির্ণীত হয় নাই বলিষা ভৎ- 
প্রতিকারোপযোগী উপায়ও অবলক্ষিত হয় নাই। স্থৃতরাং 
সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে । অতএব আমাদিগের এই 
হীনাবস্থার উন্নতি সাধন করিতে উদ্যত হইবার পুরে 
একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কি কি কারণে আমরা 
বারস্বার বিফল হইতেছি। কেন আমাদিগের সকল 
চেষ্ট] ও যত্ত্ব শিথিল হইয়া যাইতেছে ? 

এক্ষণে বঙ্গলমাজে ছইটা আ্োত চলিতেছে । এই 
ক্রোতদ্বয় পরস্পর প্রতীপগামী। এক শ্রোত সমাজের 
উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে» অন্যতর করাত ইহার 
অভ্যন্তর দিয়া গোপনে গোপনে বিপরীত দিকে বহিযা 
যাইতেছে । উপরের প্রবাহ যে পিকে সমাজকে আকুঃ 
করে, নিম্বগামী প্রবাহ তদ্বিপরীতদিকে সমাজকে লইয়া 
ষায়। স্বৃতরাং উপরস্থ প্রবাহের বল ও প্রভাব নিম়স্ 
প্রবাহের বল ও প্রভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গ 
সমাজের গতি এজন্য নিতান্ত মন্দীভূত হইয়াছে । 

ইংরাজী সাহিত্য পাঠে বদি আমরা কোন অমুলা 
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ভাব লাভ করিয়া থাকি, তাহ! স্বদেশানুরাঁগ ও স্বাধীন- 
তার সুমহতৎ ভাব। ঘে * স্বাধীনতা কযেদীর স্থখের 
স্বপন, যাহা করিব উদ্বোধন শক্তি, উত্সাহ ও উন্মত্ততা” 
দেই স্বাধানতার ভাব যখন বর্গবাপীর মনে ক্রমশঃ 
প্রতিভাত হইতে লীগিল, বঙ্গবাসিগণ তখন যেন এক 
স্ুরলোকের ঈষৎ আভা দেখিতে পাইলেন | ত্রাহীর; 
হৃদয় মন সেই আলোকে আলোকিত হইল, উৎফন্প 
হইল, উন্মন্ত হইয়া উঠিল। তদবধি নিতান্ত বাসন, 
কিন্ধপে সেই স্বাধীনতার স্ুখভাগী হন। মনের ইচ্ছ! 
সেইদিকে ধাবিত হইল, অন্তরের মহত্ভাব সমুদীয় সেই 
দিকে উদ্রিক্ত হইল। যে অনীনতাঁর ঘোর নিগড়ে 
বঙ্ধদেশ আবদ্ধ, তাহা! হইতে বিমুক্ত হইবার জন্ বাঙ্গালীর 
একান্ত বাসনা জন্মিল। সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য 
যে ধে উপার আবশ্ঠক তাহা স্থ্িরীকৃত হইল। সমাজের 
জন্য স্বার্থত্যাগ, সাধারণ উন্নতির জন্য একতা, এবং 
আশ্ম-বলে পরবশতা প্রিবঙ্জন না করিতে পারিলে 
প্রকৃত স্বাবীনতার পথ পরিষ্কত হইবে না। ইংরাজী 
শিক্ষা ও সাহিত্য আমাদিগকে সেই স্বাধীনতারই দিন 
দিন প্রার়াী করিতেছে, তাহার মূল্য ও স্থখ আমা- 
দিগের কলনাচক্ষে দিন দিন বদ্ধিত এবং স্পৃহনীয় 
করিতেছে । তজ্জন্ত স্বদেশানুরাগ মনে মনে কুলিয়! 
উঠিতেছে। ইচ্ছা, যত্ব তজ্জন্য নিয়োজিত হইয়াছে 
মনের সকল ভাব ও সকল চেষ্টা, সেই উদ্দেশে উৎসাহিত 
ও প্রয়োজিত হইয়াছে । এই ভাবের ত্রোত বঙ্গসমাজের 





ছল রা ডি এস গা বকা 
টিপ পিদ্ধা বাহন বাইতেন্ে। আশার এদন্ন বায়ু অন্ন 
ঠা লাতোবেগ শ্রচাডিল করিয়া দিতেছে উজান 
নু ত “নাত কাছ সা চা ০৯ তইম+ ৮ 

ণ্য কত লোক কহ সাধু গানে রুহী হইয়াছেন । কত 
ক এ ক রী ০3 5 পা 

সদা প্রতিঠিত হউরাহে 1 কহ স্দেনাভুহাদীর উতগাহ। 
নন প্রহাণত হইয়াছে । কচি বাদীর উন্নত আদর 
অনিপর্ধীত বাক্যে সময়ে সময়ে সবাদাকে উত্তৃপ্ু কি 
তুলিভেডে | কতবার বত কার্যোর ভরপাতি হইরাতছে। 


উতরাজী সাহিত্য আমাদিগণের জদয়ে নে সমস্ত মভতভান 
সঞ্চারিত করিরাছে, তাহা কাঁধ্যে পরিণত করিবার ভন 
আমরা কন টে করিতেছি । তঙ্জন্য আমাদিগের 
জদর কেমন স্ফীত হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইত্রাজা 
সাহিতা ও ততৎপাঠের ফল আমাদিগের অন্তরকে একটি 
নিট প্রবল আ্োতে কেলিরাছে | মই লাতে ভগ 


সন্বস্ব ও মৃভ-প্রান্ম হইন্বাফি। আর নামল মে সকল 


দেশাচার ও দ্ীতিন্র অনুপ হইছে চাহি না। 
ংপ্লাদী সাহিভা পাঠে আনমালিগের অন এইপ 


4 


অতি নীচ ৪ অধন জান্িূপে পরিণত হইছি | বিরাগ 


4 


এইজন্য, যে ভাহা স্বাধীনতা লাভের পক্ষে নিভাম্ প্রি 
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বিরোরী | পিরাপী এইজনা, বে ভাভাদিগের কলাফলক্রদে 
আমরা সব্ব্বিধ স্বাধীনভার বিসঞ্জন দিন্নাছি | তাহা 
দিগেন অপো ঢই একটী বাতি নীতি ভাল থাকিলে9 
থাকিতে পানে । কিন্ত এক্ষণে আমরা এক স্বভগ 
মার ভাঠাদিগকে জন করিতে বদিরাছি। এইঈ 
গগনে অনেকেরই গুরুহ কণিরা নার। স্বাধানভা লাভের 
সাধন পথে ষে সকল রীতি নাতি আন্থরার স্বন্জপ হত 
ভাতা কেন সহম্ক্ক্পে মঙ্গলকরা হউক না, সেই এক 
কারণে ভাতা নির্জীন্ত পরিতাজ্য। দেশাচার, পাত্র ও 
কাল ভেদে পরিবর্তিত হগুরা, চাই । আমরা যে কালে 
জনাগ্রহণ করিয়াছি, €সেই কালের মহহ উদ্দেশ্রা যাহা, 
বদ্দারা তাহ! সম্পন্ন ভর, তাহাই অবলম্বন করা আনা 
দিগের একান্ত ক্ভবা। নহিলে আমরা মন্তব্য নাচের 
€নাগা হইব নাঁ। নঠিলে আমরা কর্তবা অবহেলার 
দারুণ পাতকে লিপু হইব । তাহার ফলাফল আমা; 
দিগের ভবিষ্যৎ পুরুবে সন্ঠোগ করিয়া আমাদিগের 
উপর কেবল তাহারা গালি বর্ষণ করিবে। পৃথিবা 
'ও মানন-সমাঁজের পরকাল পিনষ্ট হইবে । আমাদিগের 
পরবর্তী কাল ঘদি মানব জাহির 'প্রকুত পরলোক ভয়, 
তবে আনাধিগের কার্ধা-সন্তান নিশ্চর সেই লোকে গ্রহি- 
ফল প্রাপ্ত হইবে * | এই পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখির! 


* “মানবজাতির পরূলাক” নামক আনি বে একটা শ্বতন্থ প্রবক্ধ 
লিশিয়।ছি) তাহ দেখ। 
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আমরা প্রচলিত রীতি নীতির বিচার করিব। স্বদেশ 
ও সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিরা আমরা দেশা- 
ভারের পৰীক্ষা করিব। সেই পরীক্ষার যাহা রঙ্গিত 
₹ইবে, তাহাই রক্ষণীর, নহিলে সমুদার বিনষ্ট করা উচিত। 
আর আমরা পৃব্বপুরুষের নামে বিকাইতে চাহি না। 
আনাদিগের শিরে একটী বিশেষ কাধ্যভার পড়িয়াছে। 
দেই কাধাভার অতি গুরুতর / আনরা যদি পৃথ্বপুর'ষের 
গায় মুখ ও অজ্ঞ হইয়া কিছু না জানিতে পারিতাম, 
আনাদিগের তত প্রত্যবার হইত না।. কিন্তু জানিয়। 
শুনিরা আনরা কিরপে নীরব, নিন্তন্ধ ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে 
পারি। যাহারা থাকিতে পারে তাহারা মনুয্যনীমের 
যোগা নহে। 

বঙ্গ সমাজের শিক্ষিত জনের মনে এক্ষণে এই মহা 
ভাব-আোত প্রবাহিত হইতেছে । ভাহার আশা, ভরসা, 
চেষ্টা এক্ষণে এই আ্রোতে নিয়োজিত হইয়াছে । ইতরাভী- 
শিক্ষার প্রভাব তাহার মনকে এইদিকে কিরাইতেছে। 
তিনি স্বাধীনতার একান্ত প্ররাসী হইয়া সকল দেশাচার, 
সকল রীতি নীতি সেই উদ্দেম্তর অনুকুল কি না, এবং 
কতদূর উপযোগী, তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন। 
তিনি স্বাধীনতার প্রয়াপী হইর। যাহাতে বঙ্গসমাজ প্রকৃত 
স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারে, তক্ষন্ত 
একান্ত বাস্ত হইয়াছেন । কিসে আদাদিগের ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পরিল্ধ হয়, 
আপাত-তঃ সেই উদ্দেষ্ঠ প্রতি স্বদেশানুরাগী ও সুশিক্ষিত 


ণ্‌২ নমাজ-চিন্তা । 


ও 2০৯০ টি 
ভতনর মনকে ভন্ড ভাত কান 


উপর এক্ষণে পভিত হইরাছে। এই বলে ঘেহোত 
হইরাছে, আমাদিগের আনা, এক দিন সেই আ্রোত 
বঙ্গদেশকে প্রাধিত করিবে । এই বল বঙ্গ দবাজকে 
ওতপ্রোত করিয়া আলোড়িত করিবে | ইহা বঙ্গমনাজে 
এক দিন মহা বিপ্লব উত্থাপিত করিবে? কিন্ত সে দিনের 
আজিও অনেক বিলম্ব আছে। রাই-্প্রৰ এক দিনে 
সম্পর হয় না। এক দিনে একটা বৃহৎ পুরাতন সদা 
আমুল ভোলপাড় হয় না। এক দিনে কোন সমাজ 
বিপধ্যস্ত হয্স নাই, বঙ্গবধাজই বা কেন হইবে? যত দিন 
না এই বল বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে, তত 
দিন প্রকৃত বিপ্লবের স্ুত্রপাত হইবে না। যত দিন 
আমরা প্রতি কাধ্য, প্রতি অনুষ্ঠান, প্রতি আচার ব্যবহার, 
প্রতি নীতি নীতি ও ভাব, স্বাধীনতা লাভের পরীক্ষা দ্বার 
পরিনীণ করিতে না শিখিব, তত দিন আমাদিগের 
স্বাধীনতা-লাভ আশামাত্র থাকিবে। তত দিন স্বাধীনতা 
লাভের প্রকৃত পন্থা অবলম্বিত হইবে না । কিন্তু যে দিন 
হইতে আমরা সেই পরীক্ষায় অগ্রে প্রতি কাধ্য বিচার 
করিয়া তবে অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, সেই দিন হইতে সে 
আশা সম্পূর হইতে আরম্ভ হইবে। এক্ষণে তাহা 
হইতেছে না বলিয়। আমাদিগের আশা কেবল আশামাত্র 
রহিয়াছে । আমাদিগের সমাজের উপরস্থ শ্রোত কেবল 
ভামিয়া যাইতেছে। তাহ! অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে 
পারিতেছে না। কিন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ন| 
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পারিলে সমাজের অন্তর নিজ বল দ্বারা ফিরিতে পারিবে 
না। ভআ্রোত সমাজের শিরোদেশ দিয়া বৃথায় বহিয়া 
ৰাইবে । সমাজের সমুদায় দেহ অটল থাকিবে । 
এক্ষণে তাহাই ঘটতেছে। এই আ্োত সমাজের 
উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে; কিন্ধ নিয়ে আর এক 
রঙ্গে সমাজ গ্রচালিত হইতেছে | উচ্চ উচ্চ পর্বতের 
শিরোদেশ যেমন স্থরলোকের জ্যোতম্না অথবা রবিকরে 
হাসিতে থাক, কিন্ত তাহাদের মধ্যদেশ যেমন কাদশ্ষিনী- 
চালের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে এবং সময়ে সমষে 
প্রবল ঝটিকায় কম্পিত হয়, বঙ্গপমাজের এক্ষণে সেই 
দশ । ইহার উপরে উচ্চ আশী1, উচ্চ অভিলাষ বিরাজিত 
রহিয়াছে, কিন্ত ইহার অভান্তর ও মধ্যদেশ যত নীচতাঁব, 
অদ্দীনতায় ও নীচকাধ্যে পরিপূর্ণ। এই ন্ট ইহার মঙ্গণ 
ও গ্রাবদ্ধি সাধিত হইতেছে না । 

বহুকাল ধরিয়া আমরা ঘোর অধীনক্ার বশবন্তী 
হইয়া আছি । শুদ্ধ রাজনৈতিক অধীনতা| নয়, সামাজিক 
9 পারিবারিক অধীনতায় আমাদিগের প্রকৃতি অতি" যুছ 
2 নিস্তেক্ত হইরা পড়িয়াছে। একে এই ঘোঁর অধীনতাস্ব 
নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া আছি, তাহাতে আমরা 
আবার এমত সকল ব্যবসায় ও কার্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছি 
ও করিতেছি যদ্দারা সেই অধীনতার শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি 
হইতেছে ; এবং আমরা অধিকতর মৃতপ্রা্র হইয়া 
গড়িত্তেছি। উচ্চ আশা ও অভিলাষ, আমাদিগকে উচ্চ 
দিকে উন্নীত করিতে চাষ বটে, কিন্ত ব্যবসান্ন € কার্ধ্য 
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আমাদিগকে অধোগতিতে গাঢতর নিমঞ্জিত করিতেছে । 
উচ্চে উঠিতে যাইব কি, আমরা কার্য-গতিকে অধিকতর 
নামিয়া পড়িতেছ্ছি। আমাদিগের গতি নিয়দিকে 
রহিয়াছে, আমরা এক এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়1 উপর দিকে 
দৃষ্টিপাত করি মাত্র। যদ্দি আমরা কখন এই নিক্পগতি 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারি, যদি আমরা কখন উর্ধদিকা- 
ভিমুখে পশ্চাৎ িতরয়া দীড়াইতে পারি, তখন আমরা 
এক দিন উন্নতির ক্মাশা করিতে পারিব । নহিলে যদি 
কেবল নিম্নাভিমুক্ে যাইতে যাইতে এক এক বার উদ্ধাদিকে 
ফিরিয়া চাই মাত্র' তাহাতে কি গতির কোন ব্যতিক্রম 
ঘটিবে? ঘোর আদীনতা-আৌতের প্রভাব ও বল আমা- 
দিগকে এইঝপ নিয়তর অধক্জলে নামাইয়া আনিতেছে। 
সেই অআ্োতের বিপরীত দিকে দড়াই, আমাঁদিগের এমত 
বল নাই। তাহার বল অতিক্রম কদিয়া বিপরীত দিকে 
উঠিতে যায়৷ আমাঁদিগের চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 

'আমাদিগের যদি এক্ষণে কোন বীরত্বের আবশ্ঠক হয়, 
তাহা এই বীরত্ব; তাহা সামাজিক অধীনতার বল 
অতিক্রম করিয়! উন্নতির দিকে উঠিতে পারার কীরত্ব 
এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে তবে আমরা এক দিন 
পুরুষ নামের উপযুক্ত হইব। এই বীরত্বে মাতিতে 
পারিলে আমর! সর্ববিধ বুদ্ধে ক্রমশঃ সমর্থ হইব । যে 
শত্র অতি গোপনীয় ভাবে অদৃষ্টূপে আমাদিগের সমূহ 
অনিষ্ট করিতেছে, আমরা বদি তাহার সহিত যুদ্ধ করির! 
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জয়ী হইতে না পারিলাম, তবে আর কাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইব? আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইয়া, 
আলন্তের শষ্যায় শুইয়া, কামিনীকুলে পরিবেষ্টিত হইরা 
বাসনে ও বৃত্যগীতে অলধ হইয়া, দাসত্বে গ্রত্ুর সেবা] 
গুধযা করিয়া কি কথন বীরত্বের উপযোগী হইতে পারা 
যাত্ধ? কিন্তু আমাদিগের ঠিক. এই লক্জাকর অবস্থ] ! 
আনাদিগের আশা! বটে, কিসে অধীনতার হস্ত হইতে 
মু হই, কিন্তু চেষ্টা কি তাই ?: চেষ্টা? কিরূপে উচ্চ 
চাকরী ও দাসত্বের ঘোর নিগড়ে নিবদ্ধ হই ।. .দেশাচার 
যেরূপ নৃশংসতার সহিত আমাদিগকে শীষন কারিতেছে, 
এক এক বার তাহার বিরুদ্ধে উঠি, নিতান্ত অভিলাষ হর, 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমোদ-প্রমোদে পরিলিপ্ত হইয়! সকলই 
ভুলিয়া যাই। নৃত্য ও গীতের মোহিনী শক্কিতে নিবীর্ধ্য 
হইয়া! পড়ি। সুন্দরীর রূপ দেখিয়া-চলিয়া পড়ি। স্ত্রেশতা, 
আনোদ, প্রমোদ, ভোগ ও ব্যসন আমাদিগকে দ্বিগুণতর 
নিস্তেজ ও নিবীধ্য করিয়। আনিতেছে। অধীনভার 
নিগড অধিকতর আবদ্ধ করিয়া দিতেছে । ভাবি, 
আমাদিগের সঙ্গীত-বিদ্যা কি চমতকার পদার্থ; ইহান 
আলোচন। রাখ! নিতান্ত কর্তব্য । কিন্তু যখন আমরা 
সেই সঙ্গীত-বিদ্যার় একান্ত অনুরক্ত হইয়! পড়ি, যেন 
তাহাই আমাদিগের জীবনের সাপকাধ্য, তখন জানি না, 
তাহার নিয়ত আলোচনায় আমাদিগের প্রক্কৃতি কত 
সৃদ্রতর ও নিস্তেজ হইয়] পড়ে। তথাপি ইহাই আজ 
কালি আমাদিগের তরুণ-বযস্কগণের একমাত্র আমোদ, 
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ব্যসন ও সুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ফি কোন 
বিদ্যার আলোচনা করেন, তাহা এই বিদ্যা-- এ 
কিদোহিনী, নিবীর্ধ্যকরী সঙ্গীত-বিদ্য। কিন্তূ অধুন।, 
এ বিদ্যার এতদূর আলোচনা ঘে নিতান্ত অনিষ্ঠকর, 
ভাহাতে থে আমাদিগের প্রধান উদ্দেষ্ত সিদ্ধির ব্যাধাত 
থটিতেছে, তাহা তাঁহারা একদিন স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন 
না। এম কি ষ্বেবিদ্যার বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে 
গেলে অমনি খজ্জাকটম্ত হইয়া উঠেন । 

সর্ববিধ বিলাসিতা ও ভোগেচ্ছার এখন দিন দিন 
বৃদ্ধি হইতেছে । আমাদিগের তরুণ-বয়স্কগণের যদি কোন 
কার্য থাকে, আঙ্লোচনা থাকে, চেষ্টা থাকে ভাহা এই 
তভোগ-বাসনা পরিৃপ্রি করিবার জন্য । ভাহারা যদি 
কখন আলম্তের শঙ্ক্য হইতে উখিত হন তাহা! এই ০ভোগ- 
বাসনা চতর্থ করিবার জন্ত। এই ভোগের মু শোন 
বঙ্গ সমাজকে নিয়ত তরঙ্গারিত করিতেছে । এই পদ্থিল 
আোত বঙ্গলমাজের অভ্যন্তর দিয় তরতর তেগে প্রবাহিন 
হইতেছে । নৃত্য, গীত, সুরা, লাম্পট্য ও আমোদ, 
প্রমোদের প্রবল বাষু এই আরো প্রতভাড়িত করির। 
দিতেছে । আমাদিগের তরুণ-বমস্কগণ উন্মন্ত ভইরা] এই 
তআোতে সন্তরণ করিষ! বেড়াইতেছেন, এবং আোতো- 
বেশে ক্রমশঃ অধঃপাতে ষাইতেছেন। আঙ্গিও চৈতঞ্ঠ 
হয় নাই, আমরা কি করিতেছি, কোথায্ব যাইভেছি । 
কোথায় যাওয়া আমাদিগের উদদেশ্ত, আর কোন্‌ থে 
আমরা আনিয়া পড়িয়াছি। নির্দোন আমোদ প্রমোদ 
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কৰা যে অন্তায়, তাহা আমি বলি না; তাহ! একেবারে 
পরিবঙ্জন করিয়া কেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে 
নিতান্ত অনুরক্ত হইয়! পড়া, ষেন তদপেক্ষ1 আর কোন 
গকুতর কার্য নাই, আর কোন চিন্তা ও চেষ্টা নাই, এই 
গামোদ-প্রমোদে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া পড়া একান্ত দূষণীয়। 
তাহাতে আনাদিগকে অধিকতর শ্্ৈথ, মৃদ্র-গ্রকৃতি ৪ 
নিবীর্ঘ্য করিয়া ফেলিবে । আমর কোন গুরুতর উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য নিভান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িব। ইহা 
একালের উপযোগী নর, এজন্য পরিত্যজ্য। কাঁলোগযোগী 
নয় বলিয়া ঘদি কোন বিদ্যার লোপ অথব। অনিষ্ট হয়, 
হউক, আমরা সে নিবীর্ধ্যকরী, বিমোহিনী বিদ্যার আন 
আলোচনা করিতে চাহি নাঁ। তাহা ক্রমশঃ আমাদিগের 
জীবন'-শক্তি হরণ করিতেছে । সে বিদ্যা হাঁরাইলে তাহা 
পুনল্ীত করা যাইতে পারিবে । কিন্তু তাহাকে পুষিযা 
রাখিয়া যেকোন মহামূল্য রত্লাভে অক্কতকার্ধয হইব 
ইহা কোন্‌ জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি বিবেচনাসিদ্ধ বলিবেন? 

পিন দিন অবীনতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমর! 
ততই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। 
আমাদিগের অভিলাম-আাত যে দিকে বহে, কার্যে 
শ্োত তাহার ঠিক বিপরীত দ্রিকে ধাক্। এই ছুই আ্োত 
খন একমুখী হইবে তখন সমাঁজেন্র গতি ছুর্নিবার ও 
প্রবল হইবে । স্মুপ্রবৃত্তির উত্ভে্মায় সমাজের জনকণ্চ 
লোক যে দিকে যাইতে চাহে, সার্ীরণ অনগণ অসমর্থতা 
হেতু স দিকে যাইতে চাহে না। স্বদেশীম্ুরাণী জন, 
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গপের এখন কর্তব্য এই, প্রাকৃত জনগণের আত্যন্তরিক 
স্রোত কিরাইয়। দিয়া তাহাদিগকে সদভিলাষের আোঁতো- 
মুরী করিয়া দেন। যত দিন ন! ইহা সম্পন্ন হইতেছে, ভত 
দিন তাহাদিগের সকল চেষ্টা ও অনুষ্ঠান বিফল হইয়] 
ফাইবে। সকল সমাজ আভ্যন্তরিক বলেই প্রচালিত 
হয়। সেই আত্যন্তরিক বল নিয়মিত করিয়! দিতে 
পারিলে সমাজ আপনাপনি উন্নতির দ্রিকে চালিত হইবে । 
এই বল নিয়মিত ক্করিয়া দেওয়াই সমাজ-সংস্কর্তীর কাধা। 

ঘআমাদিগের ক্ষদেশানুরাগী সমীজ-সংস্কর্ভগণকে সমা- 
জের উপরস্থ আোঁত প্রভাড়িত করিতে যত যত্ববান 
দেখা যাক্স, নিম্স্থ আভ্যন্তরিক শআ্োতের বিরুদ্ধে যাইতে 
তত দেখা যান শা । সত্য বটে, তাহারা স্বাধীনভার 
মধুর রবে উল্লাদিত হইয়া একেবারে উদ্মত্ত ভইয়া 
পড়িয়াছেন ; এই রব চারিধারে পরিঘোধিত করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন ; এবং এই রব বঙ্গদেশের যেখানে 
ঘোষিত'হইবে, সেখানে প্রবৃত্তি নিশ্চয় এই রবে আর 
হইবে । কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে ঈষৎ আকৃষ্ট করাই কার্য্যের 
শেষ নহে। সেই প্রবৃত্তির রাগ ও বল' কেমন কাঁধ্য 
ও অভ্যাসের শীতল প্রভাবে প্রশমিত হইয়া যায়, তাহ! 
অনুসন্ধান করিয়া ভ্রেখা চাই । সমাজের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট 
না হইলে তাহ! জান যাইতে পারে নাঁ। কেবল 
আপনিই জানিগে কার্য শেষ হইল না। সমাজের 
ছুর্ষলতা ও ক্ষীণতার কারণ যাহা, তাহা তন্ন তন্ন করিয়! 
অনুসন্ধান করা উচিত, এবং সেই কারণ প্রতিজনের 
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মনে দৃঢ় প্রতীত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। রোগের কারণ 
না জানিতে পারিলে তাহার ওষধ নিশাত হর না। 
এজন্ত প্রতিজনের জান] চাই, কিজন্ত তিনি অসমর্থ ও 
ছর্বল। যে যে কারণে আমরা অসমর্থ ও দুর্বল আমা; 
দিগের আজিও কাহার তাহ! জ্ঞান নাই। সেদিকে 
চিন্তা ও ভাবনাই নাই । কেবল মুখে স্বাধীনত! স্বাধীনতা 
করিয়া বেড়াই মাত্র । | 

প্রকৃত পক্ষে কি আমরা স্বাধীনতার অভিলামী হইয়া 
ছি? তাহ! বোধ হয় নহে । তাহা যদি হইত, আমরা 
প্রতি কার্ধ্য, প্রতি প্রবৃত্তি, প্রতি দেশাচার, প্রতি রীতি 
নীতি, প্রতি অভিলাষ, চিন্তা ও ভাব সেই তুলে পরিমাণ 
করিতাম। স্বাধীন্তা-লাভই বদি আমাদিগের একমান 
বাসনা হইত, তাহা হইলে আমরা সকল বিষয় অগ্রে 
সেই উদ্দেশ্য ধরিয়! পরীন্মা করিতে শিখিতাঁম। তাহা 
কি আমরা করিয়া থাকি? ধত দিন না ততদূর করিতে 
পাঁরিব, যতদিন না কেবল তন্মন হইব, ততদিন জানিব 
আমছা আজিও স্বাধীনতা লাভের জন্ প্রকৃষ্ট রূগে 
উদ্যোগী হই নাই। যতদিন না আমরা আত্মান্ত্র সন্ধান 
করিয়া প্রতি কার্ধ্য-প্রবৃত্তি এই ক্রোতোমুবী করিয়া দিব, 
ততদিন আমাদিগের সকল চেষ্টাও যত্বু বৃথা হইয়া 
যাইফে। এক সমাজে ছুই বিপরীত আোত কখনই প্রবল 
হইন্তে পারিবে না। এক: স্রোন্ত আর এক স্রোতাকে 
নিশ্চয় দিরাই! দিবে 1 
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সঙোবরে পদ্িনী ভাসিতেছে অগ্রে দেখিলীম। 
দেখিবামাত্র লালসা জন্মিল পণ্মিনীকে তুলিয়া আনি। 
লালসার পর সস্তরণ দিয়! পদ্মিনীকে তুলিয়া! আনিলাম । 
এখানে দেখা যাইতেছে, অগ্রে দর্শন-শক্তি দ্বারা মনে 
হঙঁনের উদয় হইল, জ্ঞানের পর লালন!, এবং লালসার 
পর কাধ্য। এইটা কার্যের স্বাভাবিক নিয়ম। কার্যের 
পূর্বে আকাক্ষা এবং আকাঙ্কার পূর্বে ভ্ঞান। জ্ঞান 
ৰাতীত আকাজ্ঞ1 প্লাই, আকাজ্ষা ব্যতীত কার্য নাই । 
একেবারে কাঁধ্যের, কেহ প্রত্যাশা! করে না। কোন 
কার্মের প্রত্যাশা করিতে হইলে অগ্রে তাহার আকাজ্ঞ। 
উৎপাদন করা আবষ্ঠাক, এবং আকাঁজ্ষা উৎপাদন করিত 5 
হইলে, মনোমধো তদ্বিষরক জ্ঞানোহপাঁদন কর! সর্বাগ্রে 
কর্তব্য। এক্রপ না করিয়া! বিনি অগ্রেই কার্য্য চান তিনি 
নিশ্চয় নির্বোধ ও নিতান্ত অধীর । 

অনেকে নিজ্জণব ৰাঙ্গীলীজাতিকে একেবারে বাার্যালীল 
দেখিতে চান। যেজাতি যুগযুগান্তর ধরিয়া নিষ্পন্দ, 
অচেতন, মৃত-প্রায় হইয়া! রহিয়াছে, সে জাতি কি সহ] 
নঞজীবিত হইয়] বীর কার্ধ্যক্ষেত্রে একদিনে মহত ব্যাপার 
সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পায়ে ? কিন্ত অনেকে এমনি অধীর 
যেন তাহাদিগের ইচ্ছা আজিই বাক্ষালী জাতি কার্য 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া স্থনহৎ কার্য্য-পরম্প7া ছার 
পৃথিবীকে যশোগৌরবে পূর্ণ করুক। এপ ইচ্ছা টি 
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কখন ফলবতী হয়? এবং ফলবতী হইল না বলিয়া 
বাহারা আবার ভগ্নোদ্যম ও নিরাশ হন, তাহাদিগকে 
আমরা কি বলিব খুঁজিয়া পাই না। তীহারা যপি 
একবার মানবপ্রক্ৃতির বিষয় পর্যালোচনা করিয়া 
দেখেন, এবং মন্ুষ্য-সমাজের ক্রমোন্নতিপ্ধ তত্ব ও কারণ 
ভাবিয়া দেখেন, অবশ্ত বুঝিতে পারিবেন তাহাদিগের 
নৈরাশ্ত অকারণ এবং অধীরতা বাতুলতা মাত্র । 

দশাধিক বৎসর গত হইল, কোথায় কিছু নাই, একদ।| 
বিধবা্বিবাহের রীতি প্রচলিত করিবার উদ্যোগ হইল । 
বঙ্গ সমাজ তখন বিধবাবিবাহের নাম শুনিবা মাত্র 
একেবারে স্তম্তীভৃত। কে বেন তাহাদিগের জানি 
মারিতে আসিতেছে, তাহারা যেন এই ভয়ে জড়-সড়। 
সাধারণ জনগণ মূর্ধতায় সগাচ্ছন্ন। চিরকাল তাহার! 
ষে অভ্যস্ত পথে চলিয়া আসিতেছে, তাহারা সেই 
পথেই চলিতে জানে । চিরকাল যে পবিব্রতা 9 
পাপ-পুণ্যের ভাব তাহাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়! 
আছে, তদ্ব্যতীত অন্য ভাব সহসা তাহাদিগের হদয়ে স্ভান 
পাইবে কেন? ভাহারা কগন কোন নৃত্তন ভাবের মঙ্গ- 
ভাসঙ্গতত বিবেচনা করিরা দেখে নাই; বিবেচন। 
করিয়া কপন কোন নৃতন কার্যে অগ্রসর হয় নাই 3 
সামাজিক শাসন, ও পারিবারিক শাসন, কখন লঙ্গন 
করে নাই । জীবন, নদীর স্বীয় এক স্রোতেই চিরস্থন 
প্রথার প্রণালী 'দিয়া বহিয়াছে। কখন সে প্রণালী 
উলজ্ৰন করিতে সাহম হয় নাই। রাজনৈতিক দাস, 
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সমাজিক দাসত্ব ও পারিবারিক দাসত্বে তাহাঁদিগের জীবন 
বোর অদী'নতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে ।. এই অধীন- 
ভায় তাহাদিগকে নিস্তেজ, নিবীধ্য, নিঃসাহস ও জড়- 
প্রার করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীনতা কি, এবং স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা ও কার্য করায় কত সুখ, তাহা তাহারা 
কথন স্বপ্নেও ভাবে নাই । কখন চিরন্তন প্রথার বিন্দু 
বিসর্গ অতিক্রম রিয়া! স্বাধীন পথে দীড়ার নাই 1 
স্বানন্থ্য ও স্বাবলম্বষ্ঈনর ভাব ভাহাঁদিগের মনেও কখন 
উদর হয় নাই। দ্বাস্থাগী বাঙ্গালী দিনে নিদ্রা যায়। 
মে অল্পক্ষণ জাগরিক্ঠ থাকে, আহার বিহার, পরের নিন্দা, 
গ্রামের গোলযোগ, সামান্য সম্ভাষণ, চাষবাসের কথা, 
মকর্দমার কথা, প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিয়া দিন কাটায় । 
যাহা নিত্য করে, যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, 
তাহাই তীহাদিপ্বের ধর্ম, কর্ম, চিন্তা ও ভস্তানের পরি- 
সীমা । এই সীমার অতীত তাহাদিগের পক্ষে আর ধন, 
কর্ম, চিন্তা, ও জ্ঞান নাই। অন্য কথা তাহারা বুঝে না, 
বুঝিতে চেষ্টাও করে না, বুঝিবার সামর্থ্যও নাই। 

এই নিদ্রাতুর জড়প্রায় জাতির নিকট বিদ্যাসাগর 
মহাশয় শাস্ত্র ধরিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশর জানিতেন 
না যে, শাক্সানুঘারী আমাদিগের ধর্ কম্ম প্রচালিত হর 
না। শান্স আমাদিগের ধর্ম নহে, চিরন্তন প্রথা আমা- 
দ্িগের ধর্্ম। চিরস্তন প্রথার বশবর্তিতাই আমাদিগের 
নিষ্ঠা, যাগ, যজ্ঞ ও তপস্তা । হাজার শান্তর দেখাইলে 9 
বাঙ্গালী এ প্রথার বহির্দেশে তিলাদ্ধও বিচরণ করিতে 
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পারে না । চির-অভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া! আজিও 
বাঙ্গালীর কাধ্য নহে। 

এই দেখুন এই নিশ্টেষ্ট বাঙ্গালীজাতির বিষয় একজন 
স্বলেখক কি বলিয়াছেন । “গঙ্গার শত মুখের তীর-বাপী 
থর্বকায় বঙ্গদিগের মানস স্বদেশের ভূমির ন্যায় হিমার্র 
ও নিস্তেজ। তাহাদিগের আস্তরিক তেজের স্কুলিঙ্গ, 
দেশের সজলত। দ্বারা নির্বাণ-প্রায় হুইয়! থাকে । এই 
তেজের ইন্ধন নাই, ইহার উদ্দীপন কিছুতেই 'হয় না। 
যত পদাঘাত কর, যত ঘণ্টন কর, ইহার উষ্ণতা কখন 
অনুভূত হয় না” এজাতির নিকট শান্জই কি,- ধর্মই 
কি, আর অধর্ম্ই কি? অগ্রে জিজ্ঞান্ত, সেই শাস্ত্র ও 
ধর্্ীধন্্ম দেশের রীত্যন্ুষায়ী কি না? তাহা বদি না হয়, 
তাহা অবলম্বনীয় নহে, তদ্বিপরীত প্রথার কেন হাঁপাতক 
থাকুক না, কিন্তু যখন তাহা দেশে প্রচলিত আছে, তাহা 
সহস্রবার অবলম্বনীয় ও পরিষেব্য 1 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি 
নিশ্চেই, জড়প্রায়, চির-অভ্যাস-প্রিয়, অজ্ঞ বঙ্গজজাতির 
নিকট শীল্্ ধরিলেন। যত টুলো পণ্ডিত, গ্রামের বদ্ধিষ্ট 
ও মণ্ডলগণ হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, এ আবার 
কি? বিধবার আবার বিবাহ কি? একথা তাহার! 
কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
উপছাসাস্পদ হইলেন । বিদ্যাসাগর মহাশর যৎপরোনাস্তি 
যন্ত্র স্বীকার ও বহুল অর্থব্যক্ন করিয়া ছুই দশ জন নব্য 
সাম্প্রদায়িকের ঘরে বিধবা বিবাহ দিলেন। কিন্তু সেই 
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পর্যান্ত; আর বিধবার বিবাহ শব্ধ বসরেও একবার শুনা 
যার না। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়! শুনিয়া নিরস্ত 
হইয়াছেন । ট 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ক্ুমহত সামাজিক সংস্কার 
নিশ্ল হইল কেন, খ্বাহারা ইহার নিগুঢ় কারণান্ুসন্ধান 
করিতে ধাইবেন, তীহারা স্থির বুঝিতে পারিবেন যে, 
বাঙ্গালীজাতি এই সংস্কারের জন্ত প্রস্ততছিল নাঁ। যে 
বাঙ্গালী জাতি সার্মীজিক স্বাধীন কার্ধযক্ষেত্রের সাগরে 
কথন বিচরণ করিষ্ঁত জানে নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় 
সেই বাঙ্গালীজাতিক্ষে একেবারে এক দ্রিনে এই সাগরের 
মধ্যস্থলে আনিতে চাহিয়াছিলেন | বাঙ্গালী জাতি এ 
সাগরে কখন সন্তপ্ধণ দেয় নাই, সন্তরণ জানিত না, 
সুতরাং আঁধিকাংশ লোকেই তীরবর্তী হইতে চাহে নাই | 
যাহারা বুক বাঁধিয়া তীরে আসিয়াছিলেন, লাগরের মহ। 
বিভীষিকা দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন। আর শীঘ্র এ তীরে 
প্রত্যাবর্ধন করিবেন না । অগ্রে তাহারা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীতে 
সন্তরণ শিখুন, আগ্রে কু ক্ষুদ্র পারিবারিক ও সামাজিক 
সংস্কার-ক্ষেত্রে স্বাধীন, চিন্তাশীল, ও কার্য্যশীল হইয়! 
শ্বাতস্থ্য অবলম্বন করুন, তবে বৃহৎ ব্যাপারে ও বৃহৎ 
কার্ব্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। যে শিশুর পদে উঠিবাঁর 
বল হয় নাই, সে শিশু কি দৌড়িতে পারে ? বিদ্যাসাগর 
মহাঁশয় এইরূপ শিশুকে দৌড়িতে বলিরাছিলেন। সে, 
শিশু দৌড়িতে পারিবে কেন? ম্ুতরাং বিধবা-বিবাঁহ 
প্রচলিত হইল না। 
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প্রকাশ্ত সামাজিক কার্ধ্য-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির 
কতনূর কার্য করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাহা বিধবা- 
বিবাহের উদ্দ্যোগে বিশিষ্ট-রূপে প্রতীত হইরাছে। তবু 
আমাদিগের সামাজিক কোন শাসনকর্তা নাই। সমাজ 
যাহা বুঝিয়া ঠিক করিতে পারে, তাহ! অনায়াসে কার্যে 
পরিণভ করিতে সীহুসী হইতে পারে; তাহার প্রতিবন্ধক 
কেহ নাই । তথাপি বঙ্গবাসিগণ স্বাধীন কাধ্যক্ষেত্রে 
অবনভরণ করিতে সাহসী হর না কেন? 

সামাজিক স্বাধীনত। গ্রহণ করিবার পূর্বে বঙ্গবাসি- 
গণের মনে স্বাধীনতার ভাব উদিত হওয়া আবশ্তক। 
আজিও স্বাধীনতার জ্ঞান বঙ্গবাসীর মনে কিছুই উদ্জিক্ত 
হয় নাই। স্বাধীনতা কি অমূল্য নিধি, যত দিন না সাধারণ 
জনগন সকলেই বুঝিতে পারিবে, যত দিন ন1 তাহাদিগের 
হদয়ে স্বাধীনতা-প্রিয়তা স্বতঃই উদ্রিক্ত হইবে, ততদিন 
বঙ্গবমাজ নিন্চেষ্ট, অসাড়, ও নিজ্জীব হইয়া থাকিবে । 
সমাঅসংস্কারপক্ষে যে সমন্ত মহ ভাবের প্রচারের 
আবশ্যক, আজিও সে সমস্ত ভাব সর্বসাধারণে অবগত 
নহে। বঙ্গলমাজ আনি পর্য্যন্ত কেবল আমোদ-প্রমোদে 
অভিবাপিভ করিতেছে । কয় জন স্বাধীনতা, স্বদেশ- 
প্রিয়তা, স্বাতন্ব্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চ ভাবাদির 
আলোচনা করিয়। থাকেন? আজিও অনেকের জ্ঞান 
নাই, কিসে স্বদেশের অবমাননা হয়, কিসেই বা তাছার 
গৌরব বৃদ্ধি হম । বঙ্গজান্তি কেন, ভারতবর্ধীয় সমস্ত 
সাধারণ জনগণ আজিও .নিতান্ত লঙজ্জাকর কাধ্য সমুহ 
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ত্রতী হইরা সনস্ত সভ্য সমাজের উপহাসাস্পদ হইয়! 
রহিয়াছেন । ভারতবর্ষের স্বদরেশীয়গণ দ্বারাই দেশের যত 
অনঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং আজিও সাধিত হইতেছে, 
তত অপর জাতীয়গণ দ্বারা সাধিত হয় নাই, হইতেও 
গারে না। পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত 
হইবে, যে এই সমস্ক সাধারণ জনগণের মনে, তাহার! 
ঘেকি করিতেছে, গ্মাজিও এমত বিবেচনা ও জ্ঞানের 
উদর হর নাই”। ফ্কোন্‌ কাধ্যে স্বদেশের মুখ উজ্জল হর, 
কিসেই বা তাহাক্ষে কলঙ্কপাত হয়, তদ্বিষয়েৎ আজিও 
সাধারণ্যে কিছুই সস্কার নাই। সাধারণ্যে এই সমস্ত 
ভাব প্রচারিত হইস্কে বুকাল যাইবে । কিন্ত এই সমস্ত 
ভাব প্রচারের জন্য ক্কয় জন ব্রতী হইয়াছেন? শিক্ষিত 
জনগণের মধ্যে স্বাহারা উচ্চ ভাব সকল হৃদযঙ্গম 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে কয় জন সেই সমস্ত উচ্চ ভাব, ও 
উচ্চ অভিলাষ শ্বদেশমধ্যে প্রচার করিয়া থাকেন? গণনা] 
করিলে অঙ্গুলি মাত্রেই তাহারা গণনীয় হইতে পারেন। 
যত দিন না সর্ধ সাধারণে উচ্চভাব সকল সম্যক জদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন, ততদিন তাহাদিগের নিকট হইতে সৎ- 
কাধ্যের প্রত্যাশা করা অবিবেচনার ফল। গ্রামে গ্রামে 
গিরা দেখ, সাধারণ সমস্ত জনগণই ঘোর অজ্ঞানভার 
আচ্ছন্ন ।. কোন সাধু ভাব, কোন উচ্চ চিন্তা তাহাদিগের 
মনে স্থান পার নাই । শত সহ জনগণের মধ্যে এক 
জনও উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ভদ্র লোকের 
মধ্যে অদ্ধশিক্ষিতের দল অনেক। নীচ লোকের মধো 
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শিক্ষার সংস্পর্শ নাই। সুতরাং, সাধারণ জনগণ সচরাচপ 
সাদান্ত কথা-বার্ধায় দিন যাপন করিতেছে । সেই কথা- 
বার্ভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, তন্মধ্যে উচ্চ ভাঁব কিছুই 
নাই; বরং সমস্তই নীচ ভাবের পরিচায়ক | সেই সমস্ত 
কথা-বার্তায় বিশিষ্টর্ূপে প্রকাশিত হয, আজিও 
আমাদিগের সাধারণ জনগণ মধ্যে নীচ ভাব সকল কন 
প্রবল। কাহাকে নীচতা বলে এবং কিনে নীচতা হর, 
আজিও অনেকের এমত জ্ঞান নাই । সকলেই স্বা্থ- 
পরতায় ও আত্ম চেষ্টার ফিরিতেছেন । এই স্বার্থপরতা 
উদ্দেশে অনেকে সমাজের বিশিষ্ট অনিষ্ট সাধন 9 
করিতেছেন ॥ তাহারা হয় ত আত্মস্থ ও আতক্মোন্তির 
সহিত সামাজিক সুখ ও সামাজিক উন্নতির প্রভেদ 
জানেন না। সমাজ-সন্বন্ধে কোন কার্য্যের ফলাফল 
পিবেচনা করা তাহাদিগের ক্ষমতাতীত। সামাজিক 
ভাব আজিও তাহাদিগের মনে কিছুই শ্কপ্তি পায় নাই। 
উাহারা সকল নিষয় আম্ম-সন্বন্ধে ও বর্তমান কাল সম্বন্ধে 
বিচার করিয়া পরিসমাপ্ত করেন । ভবিষ্য পিবেচনা ৪ 
সামাজিক ভাবে তাহাদিগের মন বিস্তৃত হয় না। 
অধীনভায় আমাদিগের মন এত নীচ হইয়া গিয়াছে 
বে, আর আমরা অধ্ীনতার কোন লজ্জা বোধ করি না। 
পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে আমাদিগের কিছুই লঙ্জ] 
(বোধ নাই । আসার জোষ্ঠ ভ্রাতা বদি কিছু সম্পন্ন হইয়া]: 
উঠেন, আমি অমনি নিশ্েষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে তাহার 
অনীন হইরা রহিলাম | আমার সন্তানাদি সমগ্র পরিবার 
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তাহার গলগ্রহ হইল । তাহার লাঞ্চনা অকাতরে সঙ্ 
করি। তাহার কোন বিষয়ে ক্রটি হইলে নিন্দা করিরা 
বেড়াই । তিনি আমার নিকট যেন খণগ্রন্ত হইয়াছেন । 
তাহার কর্তব্যসাধনে ত্রুটি আনার অসহা হয়। তাহার 
স্বোপার্জিত বিবন্বের অংশে আমি স্বত্বাধিকারী । 
অধীনতা৷ আমাদিগের শুদ্ধ ব্যক্তিগত ভাব নহে, ইহা 
আনাদিগের জাতীয় অবস্থা! । চাকরি করা ও পরের দান 
ভইর! থাকা আম্বাদিগের জাতীয় ব্যবসায় ও জাতী 
জীবনের ধর্ম । াারতবর্ধীয় আর কোন জাতির চাকরি 
করা জাতীয় ব্যবল্পায় নহে, আর কোন জাতি এতদর 
নীচ-প্রকৃতি নহে ॥ চাকরি ভিন্ন আর কোন ব্যবসারে 
বাঙ্গালীর চিন্তাও বিস্তৃত হয় না। যাহার চৌদ্দপুরুষ 
চাকরি ও গোলামি করিয়া আমিতেছে, সেকি অন্ত 
দিকে চিন্ত| বিস্তৃত করিতে পারে? বাল্যকাল অতীত 
ভইয়া গেলে, জীবিকা নির্বাহের কাল উপস্থিত হইলেই 
বাঙ্গালীর মন চাকরির দিকে যেন এক স্বাভাবিক সংস্কার 
প্রভাবে নীষমান হইবে। সে প্রভাব বিধ্বস্ত করা 
বাঙ্গালীর পক্ষে বড় সহজ কথা নহে। শতবার স্বাধীন 
ব্যবসায়ের শত চিন্তা উদিত হইবে, বাঙ্গালী অমনি শত 
সহঅ বিভীষিকা দেখিতে থাকিবেন । কিছুতেই ভাহার 
মন স্ুস্থির হইবে না । অবশেষে চাকরি নিরীহ দাসন্ 
ব্যবসায় । ইহাতেই মন স্ুস্থির হইল। শতকোটি দিন 
চাঁকরির জন্ত বাঙ্গালী পরের উপাসনা ব্রতে ব্রতী হইলেন। 
পরের পাদলেহনে ও উপাসনায় বাঙ্গালী বিলক্ষণ পটু । 
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সেকার্যে তাহাকে আর শিক্ষা দিতে হয় না। €স 
কাধ্যে যে চাতুরী, যে নীচতার আবশ্তক, তাহা বাঙ্গীশা 
বিলক্ষণ জানেন । চাকরি হইলে, আবার সেই চাকরি 
কিরূপ চাতুরী ও নীচভার সহিত রক্ষা করিতে হয়, 
তাহাতে বাঙ্গালী বিশিষ্টরূপে পারদশশী আছেন। বাঙ্গালা 
আর কিছুর জন্য গুহত্যাগী হইবেন না, কেবল চাকরি 
জন্য হইবেন । বাঙ্গালী আর কিছুরই জন্য আম্মস্বজন 
9 পরিবারবগ পরিতাগ করিরা যাইতে ও গাকিত 
পারেন না» কেবল চাকরির জন্য পারেন । বাঙ্গীনা 
কিছুতেই জাতিত্রষ্ট হইতে স্বীক্কত হইবেন না, কেদগ 
চ:করির জন্য হইতে পারেন। আর কিছুর জন্য বাঙ্গালী, 
দেশ ত্যাগ করিতে বল, বাঙ্গালী তিলাদ্ধও নড়িবেন 
নাঃ কিন্থ চাকরির জন্য তিনি সাত সমুদ্র তের নদীপাৰ 
হইতে স্থাকৃত আছেন ও বাস্তবিক তাহাই করিতেছেন । 
তিনি সাত পনদ্র তের নদী পার হইয়া কি জন্য স্বদেশে 
প্রত্যাগমন করিলেন ?_-পরের চাকরি ও দাস করিবার 
জন্ত। তিনি ইংলগ্ডে বান, বড় চাকর হইবার জন্য । 
এই দাসত্ব বিশিষ্টরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি 
পিশিষ্টরূপে শিক্ষিত হইয়া আসেন। স্বাধীন দেশে পদাপণ 
করিয়া, চারিদিকে স্বাধীন ভাব বিরাজিত দেখিয়া, 
চারিদিকে স্বাধীন ব্যবসায়ের ধুমধাম, ও উশ্বধা দেখিরাও 
তিনি কণামাত স্বাধীনভাবে উদ্বোধিত হইলেন না 
তাহার মন ক্বাদীন ব্যবসার ও স্বাধীন চিন্তায় গধাবিত 
হইল না। ভিনি সে সমস্ত ভাব পরাজয় করিয। 
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মস্তকে অধীনতার ভার বহন করিয়া স্বদেশে আসিলেন ; 
আসিরা এখানে গোলামি করিতে লাগিলেন । এখানে 
ইংরাজের অবজ্ঞাপাত্র হইতে আসিলেন। এখানে 
ইতরাজের পদসেব। ও তিরস্কার সহা করিতে আসিলেন। 
এখানে স্বদেশীয়গণকে দাসত্ব শিক্ষা দিতে আসিলেন। 
হায়! বঙ্গের তবস্থা কি হইবে? ধিক্‌ বঙ্গের 
সন্তানগণ ! 

ইহাতে প্রস্তীত হইতেছে আজিও অধীনতায 
বাঙ্গালীর লজ্জা ৰা হয় নাই । চির-অধানতার তাহার 
প্রকৃতি এপ অন্বাড হইয়া গিয়াছে, যে তিনি শীন্ধ সে 
জড়তা, সে অজ্ঞীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছেন 
না। কোন স্বাধীন বৃত্তি অধলপ্ধন করিযা বাঙ্গালা থে 
প্বতন্বভাবে কাধ্য করিবেন, তাহার জড়তা ও তাহার 
অধানতা-প্রিরতা তৎপক্ষে ঘোর গ্রতিবিরোধা হইয়াছে । 
যত দিন এই জড়তা ও অধানতা-প্রিরতা দর্ধাভৃত না 
হইবে, ততদিন বঙ্গবাসিগণের অভ্যুদয় হইবে নী । অধান 
হইর়। কোন জাতি মহন্তবের নোপানে উঠিতে পারে 
নাই । স্বাধীন বৃত্তি অবলদ্ধন না করিলে, স্বাধ'ন চিন্তা 
সকল স্কুরিত হন নাও অধানতার নাচতা ও অন্ত৭ 
বোধগণ্য হর না। আমরা পুর্কোই বলির! আসিয়াছি, 
অগ্রে জ্ঞান, তত্পরে ভাবসন্ত.ত আকাজ্মণা, এবং সব্বশেষে 
কাধ্য। আগ্রে বঙ্গবাসীর মনে অধীনতার নীচতা বোধগম্য 
হওয়া চাই, আগ্রে স্বাধীনতার সুথ ও গৌরব জ্ঞানগোচর 
হওয়া চাই, তত্পরে স্বাধীনতার আকাজ্কা ও তজ্ন্য 
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চেষ্টা । অগ্রে উচ্চভাব সকল জাতি মধ্যে প্রচারিত 
হওরা আবগ্তক, ততৎপরে কাধ্যের কথা । 

অতএব বঙ্গদেশ মধ্যে অগ্রে স্থমহতৎ ভাব সমুদার 
বাহাতে সুপ্রচারিত হয় তৎ্পক্ষে সমাজ সংস্কত্তীর বিশেষ 
যত্রের আবগ্তক। অগ্রে মনকে ফিরান চাই, মন ফিরিলেই 
হৃদর ভাববেগে পূর্ণ হইবে, এবং সেই বেগ কাধ্যক্ষেত্রে 
স্বতঃই প্রকাশিত হইবে । বঙ্গবাসিগণের জড়তা ও 
অসাড়তা অপনয়ন করিবার এই প্রধান উপান্ন। 
তাহাদিগের মধ্যে মহত্ভাব সকল উত্তমরূপে এচারি 
ও হদয়ঙ্গত হইলে কে তাহাদিগের ভাববেগ নিবারণ 
করিবে? তখন ভাগবেগ স্বতঃই উচ্ছ,সিত হইয়া 
উঠিবে, ভাববেগ প্রবল হইলে স্বত£ই কাধ্যক্ষেত্রের দিকে 
প্রবাহিত হইবে। তথন তাহারা আপনারাই আপনা, 
দিগের জড়তা অপনাত করিবেন । 

বঙ্গদেশের অধিকাংশ তলোকেই উচ্চভাব সকলের 
খিবিয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । কাহাকে জাতীয় ভাব বলে, 
কাহাকে স্বদেশান্থুরাগ বলে, তাহা অনেকেরই বিদিত 
নাই। প্রক্কত বারত্ব ও পুরুবকার, আত্মমধ্যাদা ও সম্ত্রম, 
গোরব ও উচ্চাকাজ্ঞার ভা করজন বাঙ্গালী অবগত 
আছেন? এই সমস্ত উচ্চভাব দেশমধ্যে প্রচারিত হউক) 
স্থধু পুস্তকে নয়, সুধু সম্ভাষণে নয়, বাগ্মীর আগ্রিপরীত 
বাক্যে প্রচারিত হউক, হৃদয়-মধ্যে সুদুড় অঙ্কিত হউক, 
তবে তাহাদিগের ভাববেগ বঙ্গবাসীর ভৃদয়কে প্রতাড়িত 
করিবে । আজি বঙ্গবাসিগণের হৃদয়ে এ সমস্তের কোন 
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ভাঁবই জাগরিত নাই, আমরা কিন্ূপে তীহাদিগের নিকট 
হইতে অবদান-পরম্পর। প্রত্যাশা করিতে পারি 2 দেশে 
দেশে, গ্রামে গ্রামে, ভ্রমণ করিয়া দেখ, বঙ্গবাসিণণ বিষদ 
অঙ্জানতার ঘোরে নিপ্রাভিভূত হইয়া! রহিয়াছেন। কাভার 
মনে জাতীয় ভাঁবের সংস্কার মাত্রও নাই, স্বাপীনতা ৪ 
স্বদেশানুরাগের স্কলিঙ্গ মাত্রও নাই । কেবল অনীনন্তার 
ভাব জাঙ্ল্যমান ; জড়তা ও উদাসীনতাই প্রবল । 

যে মহাজনের! বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্স্ত ও চিন্বা- 
পরাঁয়ণ, তাহারা ক্কারসনোবাক্যে চে] করুন, বাভান্ছে 
এদেশ মধ্যে অগ্রে হই ভাব নমৃদার ক্ুপ্রচারিত ভয়। 
এক্ষণে বঙ্গের বিশাল ক্ষেত্রে বাদীর উৎসাহ-স্থচক প্রবো- 
দমার নিতান্ত আবশ্তঠক। বাহাতে বঙ্গগাসিগণের মন 
সঙ্ভাবে পুর্ণ হর, যাহাতে তাহারা এই সপ্ভাবে আকৃষ্ট হন, 
যাহাতে তীাহাদিগের হৃদয়ের অধঃস্থল পধ্যন্ত উলিয়া 
উঠে, যাহাতে ভাহারা এক্ষণকার কালোচিভ কন্তব্য 
সমুদায় বুঝিতে পারেন, এক্ষণে বাঙটীর এন্সপ উত্ভেজন 
বাকের নিতান্ত আবশ্তক। বাঙ্গালীর পুব্কালের ভার 
নকল যেক্ধপ ছিল, তাহাতে কেবল নীচভারই পরিচির 
দেন; তাহাতে দেশানুরাঞ্ের চিহ্ন মাত্র নাই, জাতীয় 
ভাবের সংস্পর্শ নাই । সেই সমস্ত ভাব আজিও কিছুই 
উন্মলিত হয় নাই । নীচ-শ্রেণীস্থ লোকের কথা দূরে থাক, 
অদ্-শিক্ষিত ভদ্রজনগণদের মুখে আজিও সেই পূর্বকার 
ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যার । এই সমস্ত ভাব 
বিষে নীচ শ্রেণীস্থ জনগণ হইতে ভদ্রলোকের বড় প্রভেহ 
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নাই। তীহারা কেবল জাতিতে শ্রেষ্ঠ; কিন্ত আর কিছু- 
তেই ভীহাদিগকে শ্রেষ্ট বলিত্বা প্রতীত হয় না। জাতিতে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কেবল বাবসায়ে ভিন্ন । তাহারা জাতিতে 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, যে চাকরি, 
বে গোলামি করিয়া বেড়ান, তাহারই গৌরব বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন, এবং এই গৌরবে পূর্ণ হইয়া আত্মাভিমানে 
আপনাদিগকে বড়লোক বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন । 
তাহারা গোলামিকেও গৌরবে পূর্ণ করিয়াছেন । 
ভাহাকে সালের পাকড়ী, ওয়াচগার্ড, ও মহামুল্য বেশ 
ভমায় ভূধিত করিয়া সম্মানিত করিরাছেন। সই 
পাকড়ীর মধ্যে সাহেবের পদাধাত লুকাইদ্লা রাখিব। 
হংপুরস্কার স্বরূপ €বতনের চাকচিক্যে তাহা উজ্জলি5 
করিরাছেন | সমাজে মান মর্যাদা লাভ করিতে হইলে 
এই চাকরি চাই | স্বাধীন ব্যবসায় অবলঙ্কন করিলে মান 
মর্যাদা নাই । বরং অনেক স্থলে ভাঁহাতে মানের ভানি 
হইয়া থাকে । তুমি যেরূপ লোক হওনা কেন, মুর্ঘ 
ও, পাপী হও, ঘ্বণিত হও্ত, যাই ভগনা কেন, চাকরি 
[াকিলেই ভদ্রলোক । বাস্তবিক সকল মান মর্যাদা 
এগন সমাজ এই চাকরির উপর স্বাপন করিয়াছে । 
উহার ফল এই ফাড়াইয়াছে, শ্রেষ্ট জাতি সমদারকে 
চাকরি করিতে দেখিয়া নীচজাতীয় লোকেরা সাণ্য 
হইলে আপনাপন স্বাধীন ও স্বতদ্ব ব্যবসার পরিত্যাগ 
পব্বক চাকরি করিরা ভদ্রলোক হঈতে চেষ্টা করিতেছেন । 
ইহাতে স্বাদীন ব্যবসায়ের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে । 
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যাহারা নিতান্ত অন্ঞ,ক্ষমতাহীন, দীন ও দরিদ্র তাহারাই 
কেবল স্বজাতীয় বৃত্তি অবলদ্ঘন করিরা রহিয়াছে । 
ক্ষনতাবানেরা ভদ্রলোক হইয়া দাড়াইরাছেন । সুতরাং 
স্বারান ব্যবলায়ের একান্ত হীনাবস্থা, ঘটিয়াছে। সমস্ত 
স্বাধীন ব্যবসায় নীচ হইতে নীচতর হইরা যাইতেছে । 
এক্ষণে স্বজাতীর। ব্যবসার, করাও নীচ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
প্রাচীন কালের স্রব্যবস্থা সকল এক্গণে বিপর্যস্ত হইরাঁ 
যাইতেছে । যে সন্দ্দেশ্তে এই-ব্যবসায় সকল বংশ-পরম্পরা- 
ক্রমে ধারাবাচিক করিরা দেওরা হইয়াছিল, যাহাতে 
জাতির সৃষ্টি হইয়ধনঁছিল, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বিফল হুই- 
তেছে। এক্ষণে ব্গধামে আর শিল্পের চাতুরী, কৌশল ও 
উৎকর্ষ দৃষ্টগোচর হয় না। ব্যবসায়, জাতীর এবং বংশ- 
পরম্পহা-ক্রমে ধারাবাহিক ছিল বলিন্ন1, প্রাচীন কালে 
বঙ্গার শিল্প এত উতকর্ষ লাভ করিঘ্ইছিল,, এবং তাহার 
গৌরনে ইরোরোপীর বশিকৃগণও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন *। 

এক্গণে সেই স্বাধীন ব্যবসার, সকলের গৌরব কমিরা 
চাকরির গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে । ভদ্রলোকের নীচ ভাব 
সকল নিম্ন অেণী মধ্যে গ্রাবেশ করিতেছে । কোথার 
ব্্গদেশ ইরোরোপগীয়, স্বাধীন বাণিজ্যের সংশ্রৰে দেখীর 
বাবসারের উন্নতি সাধন করিবে, তাহার গৌরব বৃদ্ধি 
করিবে,না সেই ব্যবসায়. সকল পরিবঞ্জন করিয়া উৎসন্ন 
যাইতেছে । আজি বঙ্গদেশ যদি ব্যবসারী হই ইপ্রাজী 
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যানিজোর ধূমধামে মাতিয়া যাইত, নিশ্চর বলিতে পারি, 
তাহা হইলে বঙ্গদেশ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইত । স্বাধীন 
বাবদারের গৌরব বৃদ্ধি হইত। শ্বার্ধীন চিন্তা প্রসারিত 
হইত। স্বাধীন ভাব সকল উন্মেষিত হইত। সমাজ 

্বাধীন ভাবে সংগঠিত হইয়া আসিত। বঙ্গবাসিগণের 

স্বাধীন কাধ্য-শক্তির বলবৃদ্ধি হইত। তাহারা একটা 
[থনীর জাতি হইরা ঈীড়াইতেন। বঙ্গদেশের সুখ উজ্জল 
ইত। এইরূপ ন] ঘটির! এক্ষণে ইহার ঠিক বিপরীত 
বটিরাছে। স্বাধীন বৃত্তি সকল চাকরিতে লোপ পাইতেছে। 
সর্ব সাধারণে এক্ষণে নীচ প্রকৃতির লোক হইয়। দড়াই- 
তেছেন। দাস্ত বৃদ্তিতে সমুদ্রায় স্বাধীন প্রবৃত্তির লোপ 
করিতেছেন । দাস্তকে গৌরবে পূর্ণ করিতেছেন । ক্রমে 
এঙ্গালা জাতি একটা প্রকাণ্ড দান জাতি হইয়া গড়ি- 
তেছেন। বাঙ্গালী জাতির এইরূপ গতি চলিলে আর 
শতাধিক বৎসর পরে বঙ্গদেশ দাসের দেশ হইয়া 
কাড়াইবে । এদেশে চাকরি ন1 জুঠিলে, বাঙ্গালীরা দেশ 
দেশান্তরে চাকরি করিতে বহির্গত হইবেন। পুথিবীর 
দন্বত্র বাঙ্গালী দাসে পরিপূর্ণ হইবে । পৃথিবীতে বাঙ্গা- 
নর নাম আর দাসের নাম এক হইয়1 যাইবে ।৯ 

এই কি উন্নত উতরাজী শিক্ষার ফল? এই কি দ্থার্থীন, 


+ আদাদিগের , একথা বলা উদ্দেগ্য নহে, যে হবাধীনৃত্তি আর চি 
শম্বন করিলেই বাঙ্গালী জাতি সর্কববিধায়ে স্বাধীন হইবে । কিন্ত দাশ্- 
পুতিন নীচভা, এবং সানাজিক ও মানদিক পভাবৰ পৃদর্শন বরাই 
সমাদিগের উদ্দেশ্ঠ । দাস্তবৃত্তি অবলম্বনে বাঙ্গালীজাতি অধিক হর 
নীচতা ও অবীনতায় নামিয়া প্ড়িতেছেন, এবং তাহাদিগের তেজস্থিত1 
শ্রামশই কমিয়া ফাইতোছ । 
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ইতরাজ জাতির সহিত সন্মিলন ও সহবাসের ফল? এই 
কি স্বাধীন-ভাবাপন্ন ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার, পরিণাম? 
বাঙ্গালী জাতি না গৌরব করিরা থাকেন, তাহারা 
ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষায় ভারতীয় অপরাপর জাতি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ? ইংরাঁজী:সাহিত্য শিক্ষার কি এই 
শ্রে্ঠতর ফল? ভারতের রাজধানীতে থাকিয়া ইংরাজী 
বাণিজ্য ব্যবসারের ধুমধামে পরিবৃত থাকিয়া বাঙ্গালী 
কি এই ফল শাঁভ করিলেন? তিনি দাসত্বে কেবল 
নিপুণ হইলেন ! এই কি বাঙ্গালীর বৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা ! এই 
বুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতা লইয়া তিনি আবার বড় হইতে চাহেন । 
আগে ভিনি দীসত্ঘ পরিত্যাগ করুন; আগে তিনি আপনি 
স্বাধীন হউন; দাসের কলঙ্ক আপনার গাত্র হইতে 
প্রক্ষালণ ককুন, ভার পর সমাজকে স্বাধীন করিতে যাই- 
বেন। তিনি নিজে ঘতক্ষণ চাকরি করিবেন, পরের 
দাসত্ব করিবেন, ততক্ষণ সমাজকে সেই দাসত্ব শিক্ষা 
দিবেন, এবং সেই দাস্তে ক্রমে ক্রমে অপরকে আক 
করিবেন । আপনি স্বাধীন হউন, পরকেও স্বাধীন করিতে 
পারিবেন । আপনি স্বাধীন হইয়া দেশ মধ্যে উপদেশ 
এবং কার্যে স্বাধীনতা শিক্ষা দিন, আপনার অদুর-প্রসর 
জীবন ক্ষেত্র মধ্যে স্বাপীনতার বীজ রোপিত করুন, নিজে 
স্বাধীন হউন, নিজ পলীকে স্বাধীন ভাবে পূর্ণ করুন, 
ক্রমশঃ সমাজ মধ্যে স্বাধীন ভাব আপনাপনি প্রচারিত 
হইবে । ইহাই কার্য্যের সোপান | ইহাই সমাজ সংস্কারের 
সহজ পন্থা। ইহাই উন্নতি ও স্বাধীনতার মূল। 


পঞ্চমচিন্তা_ উদ্যোগ । 


আমার একটা পোষা পাবী ছিল, সে অনেকগুলি 
বুলী বলিত। আমরা যেমন ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষের 
ইতিহাস (মন্তধ-লিখিত সিংহের চিত্র ) পড়িয়। স্থখলন্ধ- 
ভারত-বিজয়ী ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে একটা বীর, 
ন্যায়পরারণ জাতি বলি, ভারতীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে 
মুনলমান রাজত্ব অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট বলি, 
নন্দকুমারের নিন্দা করি, উৎকোচদাতী পলাশী-বিজমী 
ক্লাইবকে বীরাগ্রগণ্য বলি, ম্যালকল্মের সহিত ক্লাইবেক 
স্ুকৌশলের প্রশংসা করি, নানাকে নরাধম বলি, ঝান্দীর 
রাণীকে অভিসম্পাত করি, রাজ্ঞী বিন্দুনাকে গালি দিই, 
এবং সিপাহী-বিদ্রোহফ্কে ভারতের কলঙ্ক বলিয়! রাভক্ক 
হই ও ইংরাজগণের নিকট হইভে মহামূল্য পুরস্কার লাভ 
করি; আমার পাখীটীও সেইরূপ যাহা! যাহা শিখাইয়া- 
ছিলাম, তাহাই সুন্দররূপে উচ্চারণ করিয়া আমার প্রীতি 
লাভ করির়াছিল। ইংরাজভক্ত বাঙ্গালী জাতিকে যেমন 
ইংরাজগণ ভালবাসেন, আমিও তেমনি পাঁধীটাকে ভাল- 
বামিভাম। একদিন অদৃষ্ট ক্রমে পাখীটা শৃঙ্ঘল কাটির। 
বাটার ছাদের উপর গিয়! বসিল। ছাদে বপসিয়! এদিক 
ওদিক চাহিতেছে, এমত সময়ে তাহাকে কঝঁতকগুলি 
কাক আসিয়া তাড়া করিল। আমি তাহাকে ডাকিতে 
লাগিলঃম । পাথীটা ভাল উড়িতে পারিত না, সুতরাং 
সে তৃপতিত হইয়া আমাকে ধরা দিল। আমি তাহাকে 
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পুনরার শৃঙ্ল-বদ্ধ করিলাম । সে আবার আমার হইল, 
আমার হইল বটে, কিন্তু শৃঙ্খল নির্মুক্ত হইলে পাখীর 
তথাবিধ ভাব দেখিয়া আমার সেই অবধি মনে অনুতাপ 
হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, আমি তাহার 
স্বাধীনতা হরণ করিক্নাছি বলিয়। সে আর উড়িক্না বনে 
বাইতে পারিল না । ইহাতে কি আমার কিছু পাতক 
নাই? আমি না স্বাভাবিক স্বাধীনতার অনুরাগী বলিয়া 
সাধারণ্যে পরিচয় দিই? আমি না আত্ম-স্বাধীনতা! 
লাভের জন্য নিতান্তক্্স্ত হই? পারিবারিক ও সামাজিক 
স্বাধীনতা পরিস্থাপঙ্গের জন্য সকলকে উত্তেজন বাক্যে 
উদ্বোধন করি? কিন্ত গৃহে একটী বিহঙ্গকে অকারণ 
অধীন করিয়া রাখিয়াছি । তবে যাহার বল আছে, সে 
আমাকে কেন অধীন করিবে ন1? বাস্তবিক যদি আমি 
স্বাধীনতার অনুরাগী হইয়া থাকি, তবে একটা বিহঙ্গেরও 
স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণ করা আমার উচিত নহে। 
সেই বিহঙ্গের অধীনতাঁর চিত্রে আমার মন নীচগামী 
হইয়া যাইবে । আমি সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞ! করিলাম 
বিহঙ্গকে ন্ছাড়িয়া দ্রিব। কিন্ত আবার ভাবিলাম, ছাড়িয়। 
দিলেই সে কি তৎক্ষণাৎ বনচারী হইতে পারিবে । তবে 
সে যখন আপনাপনি শৃঙ্খল-বিমুক্ত হইয়াছিল, বনে 
যাইতে গারে নাই কেন? শৈশবাবধি শৃঙ্খল-বদ্ধ থাকিয়া 
তাহার উড়িবার শক্তি গিয়াছে; গৃহ মধ্যে চিরকাল 
আবদ্ধ থাকিয়া এক্ষণে অনস্ত আকাশ দেখিলে সে ভয় 
পার। অধীনতায় তাহার প্ররক্কৃতি বাঙ্গালীর প্রকৃতির 


উদ্যোগ । ৯ 


হা বিকৃত হইয়া গিরাছে। এক্ষণে সে সহনা নে 
যাইতে পারিবে না। যাহাতে তাহার শ্বীভাবিক 
স্বাধীনতার ক্ষ,র্তি হয়, অগ্রে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। 
এই ভাবিয়া! আমার প্রিয় পক্ষীকে একদিন তরুর নিকট 
লইরা গেলাম । পক্ষী সেই বৃক্ষ দেখিয়া বরং ভয় পাইল, 
সেকোন মতে ফীড় ছাড়িল না। চারি-দিন পরে সে 
দাড় ছাড়িয়া একটী নিকটস্থ শাখায় বসিল। কিয়দ্িন 
পরে সে এক শাখা হইতে শাখাস্তরে উড়িয়া যাইতে 
চাহে। আমি তাহার শৃঙ্খলে দড়ী বাঁধিলাম। গাথী 
উড়িয়া একটা শাখার অগ্রভাগে আসিয়া বদিল। বসির! 
যেন উড়িতে চাহে । আমি তাহার দড়ী লম্বা করিয়। 
দিলাম । সে সেই বৃক্ষ হইতে নিকটস্থ আর একটা বৃক্ষে 
উড়িয়া যাইতে চাঁহে ; আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়! 
দেখিলাম, সে স্বচ্ছন্দে সেই বৃষ্ষান্তরে আসিয়াছে । তখন 
তাহাকে আবার বাড়ীতে লইয়া গেলাম। এখন সে 
আর দীড়ে বসিয়া থাকিতে চাহে না) কেবল উড়িয়! 
যাইতে চাহে । তখন আমি তাহার শৃঙ্খল কাটিয়া 
দিলাম জ্জী সে অনারাসে সেই বৃক্ষে উড়িয়া গেল। আদি 
ভাড়া দিলাম, পে বৃক্ষান্তরে পলাইয়া গেল। নেখানেও 
ভাড়া দিলাম, ডাকিলাম) ডাক শুনিল না) নে তখন 
তাহার স্বাভাবিক ডাক ডাকিতে ডাকিতে অনন্ত নাকাশে 
উড়িয়া গেল। 

এই বিহঙ্গের দৃষ্টান্তে আমি শিখিলাম, স্বাধীনতাই, 
স্বাধীনতার প্রস্থতি ও শিক্ষাদাত্রী। যে চিরকাল হন 
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অবশ্থীয় অবস্থিত, সে সহসা কখন একদিনে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন হইতে পারে না| যে বঙ্গবধূ চিরকাল গৃহমধ্যে 
আবদ্ধা, তিনি একদিনে কখন শ্বাধীন সমাজ মধ্যে স্বচ্ছন্দে 
বিচরণ করিয়া বেড়াইতে পারেন না। ঘে ব্রিটনেরা 
চারি শত বৎসর রোমানদিগের অধীনস্থ ছিলেন, 
রোমানের৷ সহস। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। গেলেও 
তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা! গ্রহণ করিতে পারেন নাই; 
তখন তীহাদিগকে + অপর জাতির অধীনতাঁর আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হইয়াষ্ছিল। আজি বদি ইংরাজগণ সহস! 
ভারতবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া যান, ভাঁরতবাঁসিগণ 
কখনই একদিনে শ্ব্টধীনত। গ্রহণ করিতে পারিবেন না । 
আবার বিষম গণ্ডগ্েল ও অরাজকতা আসির! উপস্থিত 
হইবে। অরাজকতা উপস্থিত হইবে সত্য, কিন্তু সেইরূপ 
অরাজফতায় স্বাধীন ভাঁবে দাঁড়াইতে না শিখিলে তাহারা 
কখন স্বাধীন হইতে পারিবেন না। তীরে বসিয়। যিনি 
সন্তরণ-কৌশল উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া জলে ঝাঁপ দিবেন, 
তিনি নিশ্চয় জলমগ্র হইবেন । কিস্ত যিনি সহস্র বার 
জলমগ্র হইয়া সস্তরণ-কৌশল জলে পঞ্জিজী শি্ষ 
করিয়াছেন, তিনিই মহানন্দে তরঙ্গ কাটিয়া তীরে উঠিতে 
পারেন। যে কোন বিষন্বেই হউক, একদিনে কার্যযশক্তি 
উৎপন্ন হুয় না; কাধ্যশক্তির উৎপত্তির নিয়ম এই বে, 
তাহা কার্ধ্য ব্যতীত আর কিছুতেই জন্মিতে পারে না। 
জ্ঞান ও ইচ্ছা! কার্য্যশক্তিকে উদ্রিক্ত করিয়। দেয়, কিন্ত 
কাক্য ও অভ্যাস কার্যযশক্তিকে বল্বৃতী করে। জ্ঞান ও 
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ইচ্ছা কার্ধ্যের পূর্বভাব মাত্র; কার্ধ্যই কার্ষ্ের স্থাঘি 
বিধান করে। 

অধীনভাভাব বাঙ্গালী জাতির কতদুর অভ্যস্ত ও 
জাভাবিক হইন গিয়াছে, তাহা আমরা বিগত প্রসঙ্গে 
অনেকদূর প্রদর্শন করিয়াছি। আয্মনিঙরের ভাব 
বাঙ্গালীজাতি মধ্যে একেবারে নিশ্মূল হইয়া গিয়াছে 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। আপনার উপর নির্ভর করির। 
স্বতন্থ ও স্বাধীন ভাবে কোন কার্য কর! বাঙ্গালীর 
সাধ্যাতীত। স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যাবসায়ে বাঙ্গালীর হস্তক্ষেপ 
করিতে নিতান্ত বিপদ বোধ হয়। তাহার বুদ্ধিশক্তি 
হাজার মাঞ্জিত হউক না কেন, সে বন্ধি নিজ কার্য্যে 
নিয়োগ করিতে তাঁহার ভরনা হয় না। পরের চাকপি 
কৰিয়া তিনি সেই বুদ্ধি, কিরূপ কৌশলে চাকরি রঙ্গ] 
করিতে হয় তাহাতেই প্রদর্শন করিবেন। পরে স্বাদীন 
ভাবে কার্য করিবেন, বাঙ্গালী তাহার দাস হইনা 
থাকিবেন । তাহার আকাজ্জণ, আনি দাঁসত্বে ৫শষ্টত। 
লাভ করিব, আমি সর্ধপ্রধান চাকর হইব। তিনি কোন 
নতে চাকরির গন্ডী অতিক্রম করিবেন না। এই চাঁকর্দি 
করিয়া তাহার প্রকৃতি এপ নীচ হইরা গিরাছে ঘে, 
তাহার হৃদয় হইতে উচ্চাশ] ও উচ্চাভিলান সমুদান 
নির্বাপিত হইয়া গিরাছে। সে উচ্চা। ও উচ্চাঁডিলাধ 
ঘদি কখন জাগরিত হয়, তাহ। চাকরির জন্তা। পরের 
শত সহ তিরস্কার তিনি অগ্ানবদনে সহা করেন। 
আম্মসম্মান ও আগ্মমর্ধ্যাদাকে তিনি একেবাদে জলাগণি 
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দিয়া বসিয়া আছেন। তাহাকে যে সকল উক্তি ও 
যেরূপ ব্যবহার এবং হতাঁদর সম্ভ করিতে হয়, আত্ম 
মর্যাদার স্কলিঙ্গ মাত্র থাকিলেও তিনি কখনই তাহা 
সহা করিতে পারিতেন না । কিন্ক এ সমস্ত ব্যবহাবে 
ভিনি এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন যে ভহার অধীন 
প্রকৃতিকে একেবারে অসাড় ও নিস্তেজ করিদা 
ফেলিয়াছে। ৃ 

আমাদিগের দাসত্ব কি একপ্রকার? আমরা কি শুদ্ধ 
রাজনৈতিক দাসস্বের অধীন? সত্য বটে এ দাসত্ব 
উন্মোচনের এক্ষণে উপায় নাই বরং ইহার বশীভূত 
হইয়া! থাকা আপার্তিতঃ কল্যাণকর | কিন্ত যে সমস্ত 
দাসত্ব উন্মোচন করিধার উপায় আছে, যে উপায় আঁমা- 
দিগেরই হস্তে সমর্পিভ আছে, সে সমুদাৰ দাসত্ব উন্মোচন 
করিতে আমরা উদ্যত হই নাঁকেন? কেন আমর! 
সামাজিক ও পারিবারিক দাসত্বের চিরকাল অদ্ীন থাকি? 
এই অধীনতায় কি আমাদিগের কাধ্যশক্তি পরিনদ্ 
করিয়া রাখে নাই? আমরা দেখিতেছি আমাদিগের 
অনেক প্রচলিত আচার ব্যবহার দূষিত, আত্ম-স্বাধীনতার 
অন্তরায়, প্রকৃত মঙ্গলের ঘোর প্রতিবন্ধক। সে সকল 
আচার ব্যবহারের দাসত্বে কেন আমর! চিরদিন বশীভূত 
হইয়া! রহিয়াছি? তাহার কারণ এই, এই অদ্রীনতায় 
থাকিয়া আমাদিগের প্রকৃতি এতদূর মৃদু ও দুর্বল হইরা 
পড়িয়াছে বে, সেই অধীনতার প্রভাব অতিক্রম করা, 
আর আমাদিগের আয়ত্তির মধ্যে নাই । 
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আমরা সেই গোপনীয্ব প্রভাবে অজ্ঞাতসারে এন্প 
বশীভূত হইয়া আছি-ে, সে প্রভাব অন্গুভব করিবার ও 
বুঝিবার আমাদিগের শক্তি নাই । মনে করিতেছি, অন্ত 
কারণে নিক্ষল হইতেছি। মনে করিডেছি, হয় ত উপযুক্ত 
ধন নাই, মান নাই, ক্ষমতা নাই, বুদ্ধি নাই, সেই জন্য 
ধাড়াইতে পারি না। কিন্তু যে অধীনতা শৃঙ্খল আমাদিগের 
হস্ত পদ দৃঢ়ব্ূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ঘড়িবার 
চড়িবার শক্তি নাই, সেই অধীনত।-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে 
না পারিলে যে আমাদিগের তিলার্ধ উন্নতি সাধন হইবে 
না, তাহা আমর! একবারও ভাবিয়া দেখি নাঁ। ইহ] 
রাজনৈতিক অধীনতা নহে, ইহা পারিবারিক ও সমাজের 
আচার ব্যবহারের অধীনতা। ইহ্াদিগের প্রভাব অলপ 
লোকেই বুঝিতে পারে, কারণ ইহাদিগের প্রভাব অনৃশ্ঠ- 
ভাবে কার্য করিয়া থাকে । আমাদিগের দূষিত আচার 
বাবহারের অন্ঠান্ত অনিষ্ট অতি সামান্, কিন্ত এই সমস্ত 
আচার ব্যবহার আমাদিগের প্রকৃতিকে যেরূপ নিস্তেজ, 
দুর্দল ও জড়ভাবাপন্ন করিয়! রাখিয়াছে, ততদূর অধীনতার 
প্রভাবই মহা অনিষ্টকর । আমর! জানিন।, আমরা সেই 
প্রভাবে কতদূর দুর্বল হইয়! রহিয়াছি। এই অন্জানতাই 
মহা অনিষ্টকর। আমরা এই প্রবন্ধে সেই প্রভাবের যথাবণ 
বর্ণন এবং সেই অজ্ঞানতার নিরসন করিতে চেষ্টা 'করিব। 
যতদিন ন! বাঙ্গালীজাতি এই অধীনতা পরিতাগ 
করেন, এবং অল্পে অল্পে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করির। 
আন্মনিঙর হয়েন, আত্মমর্ধ্যাদা শিক্ষা, করেন, এবং 
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আত্মন্তরী হইয়া “সকল কাধ্য আত্মহান্তে গ্রহণ করেন, 
ভতদিন তীহার অভ্যুদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এই 
অভ্যুদয়ের পঞ পরিষ্কার পড়িয়া রহিয়াছে । ইহাঁর প্রথম 
দোপান আনম্ম-স্বাধীনতা, দ্বিতীর সোপান পারিবারিক 
স্বাদীনতা এবং তৎ্পরেই সামাজিক স্বাধীনতা বিরাঁজিত 
রহিয়াছে । বাঙ্গালী জাতির প্রত্যেকেই এই জাধীনতার 
পথে অগ্রনর না! হইলে তাহার্দিগের সামাজিক স্বাদীনতা 
লাভের কোন আশা নাই । একে একে স্বাধীন হইতে 
চেষ্টা না করিলে কর্ষন স্বাধীন হওয়া যায় না। স্থান 
হইতে চেষ্টা করাই স্কাধীন হইবার গরিষ্ঠ উপায়। স্বাধীন 
ভাব অবস্থার নাম, ক্রীহা কাধ্য নহে) এবং সেই অবস্থান 
চিরদিন থাকিতে হষ্টলে, ভাহাতে ক্রমে জমে অবস্থিত 
হইয়া আত্মনির্ভর শিক্ষা! করা আবগ্তঠক | যিনি স্বাদীন 
অবস্থায় .থাকিতে চেষ্টা করেন, তিনিই চির-ঙ্গাণীল 
হইম| থাকিতে সমর্থ হয়েন । 

১। আত্মস্বাধীনতা। আপনি স্বাধীন না থাকিলে 
গরকে স্বাধীন করিতে যাওয়া বৃথা ।. আপনার মনে 
স্বাধীনতার ভাব এরূপ উজ্জলিত থাকা চাই, যে অপনে 
তাহার নিকটবর্তী হইলেই সেই ভাবে যেন উন্দীপিত 
হইয়। উঠেন।, আপনার কার্যে স্বাধীন চেষ্টা এনং 
আপনার কর্ৃত্বে আত্মনির্ভরের ভাব শিক্ষা না দিভে 
গাঁরিলে অপরকে এই স্বাধীনতার নৃতন পথে অঙ্থসারী 
করা যাইতে পারে নাঁ। থে ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, আমি 
স্বাহ! মুখে বলি তাহা কর, যাহা কার্যে করি তাহা করি 
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না, তিনি মানব প্রকৃতির কিছুই বুঝিতেন না; চ্ভিনি 
নিতান্ত অবজ্ঞেয় কথা কহিয়্া! গিয়াছেন। মনুষ্য-সমাজ 
দষ্টান্তের বত অনুগামী, শুদ্ধ উপদেশের ভত অনুগামী 
নহে। বে ভার কেবল উপদেশেই নিঃশেষিত হয়, সে 
ভাবের কিছুই ফল নাই, কিন্তু যে তেজ কাণ্ুক্ষতে 
উৎসাহের অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করে, তাহা মানবকুলকে 
কাধ্যক্ষেত্রে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। এক লিয্ুনিডান 
গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার পথে প্রথম নায়ক স্বরূপ হইয়। 
শত সহস্র ব্যক্তির মনে স্বদেশান্ুরাগ উদ্দীপিত করিয়। 
দেন। একা এলেকজাগারের তেজ প্রাচীন পৃথিবীতে 
ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পিলপিডাস্‌ একাকী 
থিবের উদ্ধার সাধন করেন। টাইমোলিয়ান স্বাধীনতার 
অনুরাগে এতদূর পূর্ণ ছিলেন, যে তিনি একাকী শন 
শত স্বদেশীরগণকে সেই ভাবে উত্তেজিত করিয়া পীড়িত 
সিসিলির দাসত্ব মোচন করেন * | গ্রাকাইদ্বয় যে রব 
রোমে ধ্বনিত করিয়াছিলেন, আজিও ম্যাট্সিনির রোমে 
সেই রব প্রতি বীরের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে । 
ওরাঁলেস্‌ এবং ব্রসের নাম শুনিব1 মাত্র পঞ্জরসার 
বাঙ্গালীর শরীরও আজি লোমাঞ্চিত হয়। ইহীাঁদিগের 
প্রতিজনের হৃদয় স্বাধীনতা ও স্বদেশানুরাগে এপ 
উৎসাহিত ছিল, যে তাহার প্রত্যেকেই শন্ত সহজ 
জনকে সেই ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন । শুদ্ধ ভাবে 
নর, তাহার! প্রতোকেই কার্যাক্ষেত্রে অবতরণ করিম 
* 310৩ 21551081560? [57197 
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সেই স্বাধীনতার তেজ চারিধারে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন ; 
এবং এক এক জন এক এক দেশকে সেই ভাবে উন্মত্ত 
করিম দিয়াছিলেন । 

স্বাধীনতা লাভের প্রধান উপায় আস্ম-নির্ভর করা । 
নিনিষ্মাপনার উপর নির্ভর করিয়া কার্ধ্য করিতে না 
পারেন, তাহাকে পরের আনুগত্য স্বীকার করিতে 
হুইবেই হইবে, একং যে পরিমাণে পরের আন্মগত্য 
স্বীকার করিবেন সেসব পরিমাণে পরাধীন হইয়া থাকিবেন। 
পরাধীনতার মানসিষ্ক শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বাধীনভাবে কার্ধা 
করিতে পারে না; ক্কারধ্যশক্তি স্কর্তিবিহীন হইয়া থাকে। 
কিন্ত বিনি আত্ম-স্কির্ভর করিতে পারেন, তাহার কাধ্য 
করিতে সাহস হয়, : কার্য করিতে সাহস হইলে ক্রমে 
সর্দপ্রকার মানসিঙ্ক শক্তিও স্কন্তি হইতে থাকে। 
আম্মনির্ভর করিতে পারিলে বিবেচনার উদ্রেক হষ, 
এবং বিবেচনার সহিত কার্ধ্য করিতে পারিলে স্ব 
বিষয়েই উন্নতি সাধন হর । এই আত্ম-নির্ভর নাই 
বলিয়া বাঙ্ষালী জাতির সাহস নাই, তাহাদিগের কতদূর 
শক্তি আছে তাহার জ্ঞান নাই। এই আত্ম-নির্ভর 
নাই বলিয়া বাঙ্গালী জাতি কোন স্বাধীন কার্যে প্রবুণ্ত 
হইতে পারেন নাঃ বাবসায় ও বাণিজ্যের পথে অগ্রসর 
হইতে পারেন না । পরাধীনতা ও পরের চাকরি স্ীকার 
করিয়া চিরদিন দুঃখে ও মনস্তাপে কালাতিপাঁত করেন । 
পরাধীন'তায় ও পরের চাকরি করির। তীাহাদিগের স্বাধীন 
শক্তি ও প্রনৃত্তি সকল ক্রমশঃ স্ক্িবিহীন হইয়া 
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যাইতেছে, এবং তাহাদিগের শারীরিক ছূর্বলতার স্থিত 
নানসিক ছুর্বলতারও বৃদ্ধি হইতেছে । 

কার্যতেই কাধ্যের শক্তি বৃদ্ধি হয়। অন্নে অল্পে 
আয্মনির্ভর করিতে না পারিলে বৃহৎ কার্যো আত্মনির্ভর 
জন্মায় নাঁ। আত্মনির্ভর করিয়! কার্য কছিতে গেলে, 
থে কাধ্য-পথে অনেক বার পদশ্থলন হইবে তাহা নিশ্চয়, 
কিন্ত সেই প্রকার পদস্থলন না হইলে দ্রাড়াইবার শক্তি 
জন্মিবে নাঁ। চিরদিন পরের হাত ধরিয়া চলিলে কি 
চলিতে শিখা যায়? স্বতন্ত্র হইয়! টিতে শিখ, অনারাসে 
চলিতে পারিবে । 

স্বাতন্ব্য আত্মনির্ভরের প্রধান অঙ্গ । বাঙ্গালীর 
স্বানস্্য কোন বিষয়েই নাই। কি আনম্মকার্যে, কি 
পরিবারমগ্ডলে, কি সমাজে, বাঙ্গালীর স্বাতম্ব্য কোন খানে 
নাই। তিনি আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত পরের হাত ধরিয়। 
চণ্লরা বেড়ান । জীবনের অল্প কালই তাহার স্বাতন্থয 
হয়, স্বতরাং তাহার আত্মনির্ভরের শক্তি জন্মায় না। 
এক্ষণে আমরা এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিষয়ে উপস্থিত 
হইতেছি,তাহা পারিবারিক স্বার্বীনতা। 

২। আগাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা স্বতন্্তার পথে 
বিষম অন্তরার । যে কোন কারণে এই পারিবারিক 
বাবস্তার উৎপত্তি হউক না, আমরা তাহার অন্ুলন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। এই পারিবারিক ব্যবস্থায় 
আমাদিগকে জীবনের অধিকাংশ সমক্ই পরাধীন হইয়। 
খাকিতে হর, পরাধীন থাকিয়া আমর] ক্রমশঃ নিস্তেজ 
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ও নিববীর্ধ্য হইয়া! যাই, তাহার আর সন্দেহ নাই । সেই 
বিষয় প্রদর্শন করা আমাদিগের উদ্দেশ । একানবর্তী 
পরিবারমণ্ডলে যত স্থথ, তাহ! এক্ষণে সকলে জানিতে 
পারিতেছেন । ইহার অন্তান্ত দোষের বিষয় আমরা 
উল্লেখ করিতে চাহি না । কিন্ক ইহাতে আমাদিগকে 
যে চিরকাল পরাধীন করিয়া রাখে, আমাদিগের স্বাধ'ন 
কার্যযশক্কি বিনষ্ট করে, ক্রমশঃ আমাদিগকে পরাধীনতার 
আস্তে আস্তে অভাস্ত করিয়া আনে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 
নিবরীর্ধ্য করিয়া ফেলে, ইহাই আমরা উল্লেখ করিতে 
চাহি; ইহাই এই একান্নবন্ভা পারিবারিক ব্যবস্থার একটা 
প্রধান দোষ, এবং এই দোষে বাঙ্গালীজাতি সমুদায় 
কেমন দুর্বল ও পরাধীনতায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, 
তাহা তাহাদিগের অগ্রে দেখা আবশ্তক। যত দিন জনক 
জননী অথবা অপর কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা প্রয়োজনীয় 
ও বিধেয়, আমরা ভতদিনের অধীনত দোষই বলি না, 
কিন্ব যখন স্ব স্ব ভার গ্রহণে সকলে সমর্থ হয়েন, 
তৎপরবর্তী কাল হইতে পরের কর্তৃত্থে ও সম্পূর্ণ অধীনতান্ন 
থাকিলে নিজের স্বাধীন বৃত্তি ও প্রকৃতি এরূপ দমিত 
হইয়া পড়ে যে, আপনার সমুদায় তেজস্থিতা হাঁস হইয়া 
যার, এবং সব্ববিষয়ে পরের বশবন্তিতায় আপনার স্বাধীন 
অন্তিত্ব-্সমুদায় বিনষ্ট হইয়া পড়ে। এতদূর বিনষ্ট হইয়া 
পড়ে যে, সেই পরিবারমণ্ডলে আপনাকে জড়বৎ অবস্থান 
করিতে হয় । যিনি ত্রিশ অথবা চলিশ বৎসর পর্য্যন্ত 
এইরূপে অবস্থান করেন, তাহার জীবনে স্বাধীনতা ও 
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গকভত্বের আর কি থাকে ? একানবর্তণ পরিবারম্ুলে 
অহমকেরই কি এই দশ1 ঘটে না? 

'মপধিক বয়স পর্য্যন্ত একানবন্তা পরিবার-মগুলে জনক 
জননী অথবা অপর কন্তুপক্ষের অধীনে থাকিলে সেই 
অধীনতা অন্নে অল্পে শান্ত গ্রভাবে, এবং অজ্ঞাতসারে 
মনের তেজস্থিতা হরণ করিতে থাকে । সেই অরধীনতায় 
আমাদিগের প্রকৃতি নিতান্ত মদ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আইসে। 
উহার সামাজিক ফল এই দীড়াইয়াছে যে, আমরা একটা 
বিষম নিশ্চেষ্ট জাতিরূপে পরিণত হুইয়াছি। আমাদিগের 
প্রকৃতি জড়প্রায় হইয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ইচ্ছায় আমাদিগের 
কার্য হয় নাঁ। কার্য্ের জন্য বে প্রতিজ্ঞ।, যে সাহস, দে 
উৎসাহ, ও বে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অণুমান্ 
আমাদিগের শরীরে নাই। তেজন্ষিত!কিন্ধপ বাঙ্গালী তাহা 
জানে না। কর্তব্য-পরায়ণ হইয়! দু প্রতিজ্ঞার সহিত 
কার্ধা করায় ঘে বল আবশ্তক করে, তাহা আমাদিগের 
নাই | এই বল বিহনে আমাঁদিগের ইচ্ছ। 'ও কর্তব্য-বুদ্ি। 
কথন কার্যকারিতা পরিণত ভইতে পারে না। 
গাপিবারিক শাসন ও প্রভৃন্থ, সে কার্য্কাবিতা জরমশঃ 
হরণ করিরাছে। বাঙ্গালীর সাধ্য নাই, বাধা ও বিপঞ্ভির 
সন্বথে দণ্ডারমান হয়; সুতরাং সকল সামাজিক সদনুষ্ঠান 
ও সংস্কার, কল্পনা মাত্রে পর্যবসিত হয়। কারণ, সকল 
সংস্কারেই বিস্তর বাধা ও বিপত্তি আছে। স্াধীনভানে 
আপনার প্রতিজ্ঞাবলে দণ্ডারঘান হওরা বাঙ্গালীর কায 
নহে; কারণ, পারিবারিক একাধিপত্য, সে স্বার্ধীনহ1 
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ও প্রতিভ্ঞাবল একে একে সম্পূর্ণ হরণ করিয়াছে। স্থৃতরাধ, 
তে সমাজ-সংস্কারে এই প্রতিজ্ঞাবলের আদৌ আবশ্তক 
তাহা বৃথার হইম্বা যায় । এই পারিবারিক একাধিপত্যের 
সামাজিক ফল কিরূপ অনিষ্টকর, তাহাই এস্থলে 
প্রদর্শিত হইল । | 

একান্নবর্তী পরিবারমগলের এইরূপ একাধিপত্যো 
বাহাদিগের অবস্থান করিতে হয় না, অন্তান্ত কারণে 
তাহাদিগের তেজস্থিত্তা বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। বাল্য-বিবাহ 
একটী প্রধান কারণ + বাল্য-বিবাহ নিবদ্ধন অন্নবয়সেই 
আমরা স্ত্ী,পুল্র, কন্তাষ্, পরিবেষ্টিত হইয়। পড়ি। নানাবিধ 
'ভাবন। চিন্তা আমাদিগকে ঘেরিয়। ফেলে । পরিবারের 
ভরণ-পোষণ, পন্রকস্কার শিক্ষা ও বিবাহ-দান, প্রভৃতি 
1করূপে সম্পন্ন হইবে এই ভাবনায় আমরা নিয়ত অন্প- 
বয়সেই নিতান্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া পড়ি। ইহাতে 
আমাদিগের নিজের দ্বাধীনতা অতি অল্প বয়স হইতেই 
বিনষ্ট হইতে থাকে । সেই স্ত্রী পুল্র কন্তাই আমাদিগের 
সক্চিস্তার বিষয় হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে ছাড়িয়! 
স্বাধীন ভাবে কার্য করা নিতান্ত অসম্ভব ও অন্যায় । 
অব্পবয়সেই এই পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল আমর! 
আপনাপনিই ধারণ করি। অজ্ঞানাবস্থায়, পিতা মাত 
আমাদিগন্বক এই শৃঙ্খল পরাইয়! দেন। পরাইয়৷ দিয়া 
চিরদিনের জন্য আমাদিগকে অধঃপাতে দেন । 

এই পারিবারিক অধীনতার প্রভাব অতি শান্ত ও 
অজ্ঞাতভাবে আমাদিগকে শাসন করে। ইহার শাসন 
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আঁমাদিগের হদয়-রাজ্যে | স্সেহ, মমতা ইহার ওধান 
শাসন-রজ্জু। আমাদিগের উপর পরিবারের সম্পূর্ণ নির্ভব 
ও অন্বীনত। থাকাতে আমরা অতি দৃঢ় বন্ধনে তাহাদিগের 
অধীনতায় বশীভূত হই। আসম্বোন্নতিকে তাহাদিগের 
অধ্ীনতার জলাঞ্জলি দিতে হয়। স্বাধীনতাকে অগ্রে 
বলি দিয়! তবে বাল্য-বিবাহ করি । প্রতিজ্ঞাবল. তাহা 
দিগের ভাবন। চিন্তায় কোথায় উড়িয়া যায়। হবে 
পরিবারের সখের জন্য ব্যতিব্যস্ত হই, এবং আম্মন্খ 
বিসজ্জন দিই, তাহাদিগের সেই আুখসাঁধনের উপাৰ 
সকলও স্বাধীনভাবে অবলঙ্ষিত হইতে পারে না। যে 
সময়ে আপনাদিগকে কে ভরণপোষণ করে তাহার 
ঠিকানা নাই, সেই সময় হয় ত পাচজন পরিবাদ 
আমাদিগের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি তাহাদিগের 
ভাবনা ভাবিবে, না-আত্মো্নতির জনা দেশ-দেশান্তরে 
ফিরিয়া! বেড়াইবে । তোমার সাধ্য নাই, সেই পরিবাঁর- 
গণকে ফেলিয়া! তুমি এক পদও সঞ্চালন কর। যতদিন 
তোমার বিবাহ না হয়, ততদিন তুমি জ্ত্রীস্বাধীনতার 
উপর, বাঁলিকা-বিবাহের উপর, বেস বক্তৃতা করিবে 
কিন্ত যেই মাত্র তোমার বিবাহ হইল, অমনি ভোমার 
করব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইর। আইসে। তুমি অবশেষে 
সামাজিকতার ঘোর দাস হইয়া যাও। ইহৰর কারণ 
কি? তুমি সেই পরিবারের দুঃখ দেখিতে পারিবে না 
বলির সনাজের সঙ্গে মিশিয়, যতদূর সাধ্য, তাহাদিগের 
সুখের চেষ্টা করিয়া বেডা9। পারিবারিক স্থগ তোমার 


চে 
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দয়কক হরণ করিয়া রাখে; পাছে কোনমতে তাহার বিদ্ব 
ঘটে, এই জন্য তুমি আপাততঃ ক্লেশকর সামাজিক 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। কিন্তু পূর্বের বাল্য-বিবাহ 
ন| হইলে অগ্রে আয্মোননতি সাধন করিয়া, সমাজে ন্ব[ধীন 
ভাবে অগ্রে দাড়াইবার শক্তি ধরিয়া, পরে বিবাহ-জনিত 
পরিবার-মণ্ডলে বেষ্টিত হইলে, তাহাদ্িগের সুখের জন্য 
কিছু উৎসর্গ ও ত্যাগস্থীকার করিতে হন না। তথন 
স্বাধীনভাবে দাঁড়াইয়া বিলক্ষণ পারিবারিক স্থুখ সাধন 
করা যাইতে পারে। এই পারিবারিক স্থধের জন্য তুমি 
দেশাচারের বশবর্তী হও । দেশাচারের বশবর্তী হইরা 
নে দারে আপনি দিনপ্লাত কীদিতেছ, সেই দায়ে আবার 
আপনারই পুভ্রগণকে অনাক়্াসেই নিক্ষেপ কর। তাভা- 
দিগেরও বাল্া-বিবাহ দাও । তাহার কারণ এই, যত 
দিনে তাহারা বিবাহাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ততদিনে 
তোমার অন্তর হইতে সকল তেজন্দিতা ও ভ্বারানতা 
অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইয়াছে । তুমি জানিতে পার নাউ, 
নে ধীরে ধারে তুমি কেমন সমাজের দাস হইয়া পড়িয়াছ্থ। 
কিন্ত বরাবর তুনি যদি তেজস্থিতা বজায় রাখিতে পারিতে, 
বরাবর যদি স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করিতে পারিতে, এরূপ 
কখনই ঘটিত না। তাহা ত হয় নাই, সুতরাং অভ্যাসের 
গ্রভাব তোমাতে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। কমি 
সকল কার্য অভ্যান বশতঃ যেমন দিরুক্তি না করি 
অনায়াসে সাধন করিয়া! আসিয়াছ, এই ঘোর অন্যার 
কার্যে ও যে তদ্রপ করিবে, তাহার আর আশ্চর্দা কি? 
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কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, ভূমি কোঁথা হইতে কোখার 
আসিয়াছ। পুন্র কন্যার বাল্য-বিবাহ দিয়া তুমি ভাহা- 
দিকেও অধঃপাতে দিলে । তোমার ন্যায় শিক্ষিত 
জনেকের হস্তে পড়িস্বাও তাহাদিগের কি ছূর্দশ। ঘটিল? 
জানিয়। শুনিয়াও তুমি যে অন্যায় কার্ধ্য করিলে তাহার 
পাতক তোমার । না জানিয়া শুনিয়া তোমার জনক 
জননী যে অনিষ্ট করিয়াছেন, তুমি জানিয়া শুনিয়াও সেই 
অনিষ্ট করিলে। তবে তোমার জানাতে এবং না জানাতে 
কি ফল ঘটিল। বরং না জানিয়! এরূপ করিলে তোমার 
ততদূর দোষ ছিল না। কিন্তকি করিবে? তুমি কি 
এখন আর তোমার আছ? তোমার যেকিছু সারবভা! 
ছিল, তাহা মমুদায় বিসঞ্জিত হইয়াছে। তুমি এগন 
পরিবারের দাস, দেশাচারের দাস, সমাজের দাস। তুমি 
এই দাসান্দাস হইয়। অতি নীচ ও অবজ্ঞেয় হইঈয়াছ। 
আর এক কারণে আমাদিগের পারিবারিক অপীনহার 
বৃদ্ধি হইরাছে। এদেশে জ্ীজাতির যেমন অর্ধানত1, 
অন্য দেশে ততদূর নহে। আমরা স্ত্রীজাতির উপর 
একাধিপত্যয বিস্তর করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ 
হরণ করিয়াছি, কিন্তু এতত্িবন্ধন যে সমস্ত সামাজিক 
অনিষ্টপাত হইরাছে, তাহাতে সেই পাঁতকের বিলক্ষণ 
প্রতিশোধ হইরাছে। আমর! তাহাদিগকে সম্পূর্ণঅধীন 
করিয়া রাখিয়াছি, তাহারাও আমাদিগের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা বিলক্ষণ হরণ 
করিয়াছে। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা যাহা, তাহার 
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ব্যতিক্রম ঘটিলে, অনিষ্ট কেবল এক পক্ষে ঘটে না৷ 
আমরা স্ত্রাজাতির যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, সেই অনিষ্ট 
পুরিরা আমাদিগের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। আমা- 
দিগের প্রভত্--€জার; তাহাদিগের গোপনীয় শাসন জোর 
নহে, কিন্ত জোর অপেক্ষা আর কিছু অধিক | ক্গেচ্ছামত 
আমর! জীজাতিকে পবিত্র রাখিতে চাই । অধীন স্ত্রীজাতি 
তাহাই রহিল। বিধবার বিবাহ নাই। কিন্ত তাহার 
ফল এই দীড়াইল, ষত বিধবা, পুরুষের গলগ্রহ ও মহ! 
ভাবনার বিবয়্ হইল:। প্রার এমত গৃহ নাই, যেথানে 
এই ভাবনার বিষ ঝাই। বঙ্গ সমাজে সধবা ঘত, বিধবার 
সংখ্যা ভদপেক্গা নুন নহে। এই বিধবাগণ সমাজের 
মহ] ভাবনার বিষয় $ পুত্র কলত্র অপেক্ষা ও তাহাদিগের 
জন্য অধিক ভাবিত থাকিতে হয় | তাহাদিগকে ছাড়ির। 
কোথায় ও যাইবার যো নাই। ভোমার পুভ্রকলত্রকে 
দেখিবার বরং অন্য লৌক আছে, কিন্তু তোমার বিধবা 
ভদ্রী, কি ভাগিনেরী, কি পিসী” মাপা, কি জননাকে 
তুমি ভিন্ন দেখিবার আর কেহই নাই। ইহারা তোমার 
সম্পূর্ণ অধীন । কারণ, তুমি ভিন্ন এজগতে তাহাদিগের 
আর কেহই নাই। ' তাহারা তোমার উপর নিঙর করিন। 
দিবা নিশি অশ্রবর্ধণ করিতেছে । তোমার সাম্বনা বাক্য 
শুনিলে'তাহাদিগের হৃদয়-ব্যথ| বরং কথর্চিং অপনীহু 
হয়। তোমার মুখচন্দ্র না দেখিলে তাহার! নিদারুণ কষ্ট 
পায়। তোমার উপর তাহারা এতদূর নির্ভর করে যে, 
নিজ উন্নতির জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বা ওয়! 
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তোমার কি সাধ্য? তুনি একদিন বাহিরে গির্লাছ, 
তোগার হৃদয় তাহাদিগের জন্ চঞ্চল হইতেছে। অতি 
সুল্স স্ত্রে তাহারা তোমাকে শৃঙ্খল অপেক্ষা দৃঢ় বন্ধনে 
বাধিষা তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবণ করিয়াছে। 
তোনার আশ্রিতের সংখ্যা বদ্ধিত করিয়া তোমাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিরাছে । তোমার বিবাহ হইবার পুর্বেই 
হয় ত তাহারা তোমার আশ্রর-গ্রহণ করিয়াছে । ভাহার। 
তোনার পু কলত্র অপেক্ষী অধিক; তাহারাই হোমার 
প্রকৃত পরিবার । 

ইহাদিগের ছুঃখমৌচনের নিমিত্ত হয় ত অতি 
বাল্যকাল হইতে উপাঞ্জনের জন্য তোমাকে লালারিত 
হইতে হয়। আম্মোন্তির সকল পন্থা বিসক্জন দিরা 
ইহাদিগেরই সেব! শুশ্রষার নিথুক্ত হইতে হর । ইহারা 
তোমাকে স্নেহ মমতা হ্যত্রে এপ অধীন করিরা রাখে, 
থে তুমি তাহাদিগের অনভিমতে কোন কাধ্যেন কথা 
ফাত্র উত্থাপিত করিতে পার না। যতদিন ভাহারা 
জাবিত থাঁকে, ততদিন তাহাদিগের 'মনোবেদনা দিয়া 
কোন কার্য করিতে সাহসী হও না। আনম্ম-উন্নত্তি, কি 
জঘাজ-সংস্কার, তাহারা মরিলে গঞ্জ । কিন্ত ইতিমধ্যে 
ক প্রস্তাব তোমার মনে উদিত হয়; কত ইচ্ছা হোনার 
হৃনয়কে উত্তেজিত করে; সশধ্য কি ভুমি তাহা ভিনাদ্ধি 
সম্পন্ন কর। সে সমস্ত অন্তরে উদ্ভৃত হইয়া, অন্তরে 
বিলীন হইরা আইসে। কিছুকাল পরে, ভোমার 
সকল তেজ বিনষ্ট হইয়। বার়। আবশেষে তোমার 
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প্রক্কন্তি ক্রমশঃ এরূপ জড়প্রার হইয়| পড়ে যে, সময়কালে 
তোমার সমুদীয় কার্দ্যশক্তি আর উদ্রিক্ত হয় না । 
পারিবারিক প্রভাব ও অধীনত অতি স্থ্ষ বিষয়। 
ইহা অতিক্রম করা অতি রুঠিন কাধ্য। অতি গোপন- 
ভাবে ইহা! কাধ্য করে, এবং হৃদয়কে পরাভূত ও নিস্তেজ 
করিয়া আনে) ধীরে ধীরে অতি দীর্ঘকালে আমাদিগকে 
সম্পূর্ণ বল-বীর্ধ্-হীন করিয়া আনে । অবশেষে তাহারই 
দাসন্ে আমাদিগকে মম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলে । আমরা 
এই অধ্বীনতার এত নিস্তেজ হইয়া! পড়ি যে, আমাদিগের 
কিছুই কাধ্যণক্তি থাক্ষে না । সমাজের কোন অনুষ্ঠানে 
আমর! হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। এই প্রভাব অতি- 
ক্রম করিতে না পারিলে আমাদিগের কার্যশক্তির বুদ্ধি 
হইবে না। সামাজিক দেশচারে আমাদিগের প্রকৃতিকে 
নিতান্ত মৃছ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এই" সমস্ত দুষিত 
দেশাচারকে বিপর্যস্ত করিতে না পারিলে আমাদিগের 
মঙ্গল নাই। ইহাদিগের বশীভূত থাকিয়া স্বাধীনতা 
লাভে আমর! রুম কৃতকার্য ডে পারিব না । এই 
দশাচারই আমাদিগের অধীনতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করি- 
তেছে। এবং অধীনত। বাঁড়িতেছে বলির তাহাদিগের 
শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছি না। দেশাচার 
অধীনতার্‌ প্রতিপোষক, এসং অধীনত। দেশাচারের 
প্রতিপোষক । ইহার! পরস্পরের সাহায্যে উভয়েই পরি- 
পুষ্ট হইতেছে । আমাদিগের সমাজের এইরূপ বিকৃত 
গঠন) এইরূপ শোচনীয় অবস্থা । এসমাজকে সম্পূর্ণব্ূপ 
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বিলোড়িত না করিলে আর নিস্তার নাই। ইহার আঁমূল 
দদিত। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত করিতে পারিলে 
ভবে আমরা একদিন স্বাধীনতার আশা-পথে অবস্থিভ 
(ইব। নহিলে সমুদায় পওশ্রম মাত্র । 

আমর! এই পারিবারিক অধীনতার নিতান্ত বিরোধী । 
বিরোধী এই জন্ত, যে ইহার কুফল একটা সমগ্র জাতির 
তেজপ্বিতা একেবারে বিনষ্ট করিরাছে। এই কুফল এমন 
ধীরে ধারে ফলে, প্রকৃতিকে জমে ক্রমে এমন নীচ ৪ 
বিনত্র করিয়া ফেলে, যে কেহই প্রায় ইহা ধরিতে পাছে 
নাঁ। আনরা যদ্রি জাতীয় উন্নতি খুঁজি, যদি স্থার্ধীনতাপ 
স্থখপ্রা্দী হই, তাহা হইলে সেই উন্নতি ও স্বাধীনভার 
পথে যতগুলি কণ্টক আছে, তাহাদিগকে একে একে 
ছেদন করা আবশ্তক। উহাদিগের কেহই সামান্য নছে। 
নানা কারণে আমাদিগের জাতীর অবনতি হইয়াছে | 
এক্ষণে একে একে সেই সমন্ত কারণ নিরাকরণ করা 
নিতান্ত কর্ভব্য) এবং ক্রমশঃ যেমন এক একটীর নিরা- 
করণ হইবে, অমনি সেই শক্র-হস্ত হইতে উদ্ধারের চেষ্ঠা 
করাও বিধেয়। নহিলে এক দিনে ও একেবারে কে 
উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে না। জাতীয় উন্নতির 
গনিত অতি ধীরে ধীরে হয় ; এবং নাঁনা উপায়ে ভাভ। 
সংসাপিত করিতে হর । যিনি আত্ম-্রারধীনডা ট্টাতেন, 
তাহার পারিবারিক স্বাধীনভা সংসাধন করা নিতান্ত 
'আবশ্তক। এক্দণে আমরা এই প্রস্তাবের ভূতীয় অংশে 
আনিরা। পড়িলাদ। 


খে 
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*৩। বঙ্গদেশে কেন, ভারতবর্ষে কখন সামাজিক 
স্বাধীনতা ছিল না। ভারতবর্ষ চিরকাল সামাজিক 
অদীনতা ও দাপত্বে নিপীড়িত হইয়1 উৎসন্ন গিয়াঁছে। 
ভারতবর্ষ চিরকাল কুচক্রী ব্রঃক্ষণদিগের শাসনে দাসত্বের 
নিগড়ে নিবদ্ধ আছে। আর্য্যেরা যখন প্রথমে ভাঁরতবষে 
পদ্রার্পণ করেন তখন এই ত্রাঙ্গণেরা রাঁজশাসন-ত্রতে 
ব্রতী হইর! প্রবল প্রতাপের সহিত প্রহুত্ব করিয়াছিলেন । 
তাঁহাদিগের একাধিক্জত্য ও উত্গীড়ন দোষে ক্ষত্রিয়গণ 
ভাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্্ধারী হইলেন । নববল ও নব 
তেজে উন্মন্ত ক্ষত্তিয়গণ ত্রাঙ্গণদিগকে সম্পূর্ণ পরাড়ন্ত 
করিয়া দিলেন। পন্লাভৃত করিয়! ভারতবর্ষের শীসন-দ গু 
আপনাঁদিগের হস্তে গ্রহণ করিলেন | কিন্তু ইহাতে সেই 
একাধিপত্য ও উত্পীড়নের কি প্রতিবিধান হইল? ত্রাঙ্গণ 
জাতির পরিবর্তে ক্ষত্রিয়কুল সমগ্রভাঁবে ভারতবর্ষ শাদন 
করিতে লাগিলেন । রাজবংশ ব্যতীত অপর সকলেই 
সামাজিক দাঁসত্বে সমভাঁবে নিপীড়িত হইতে লাগিলেন । 
পরশুরাম ক্ষেপিয়। উঠিলেন । কতিপয় জনপদ মাত্র নিঃ- 
ক্ষত্রিয় করিয়া পরশুরাঁম জ্ঞান করিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ 
নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে । অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ পুনরায় 
দোর্দগুপ্রতাপশালী ক্ষত্রিয়কুলে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষত্রিরগণ 
নির্বিবাদে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
চতুর ব্রাহ্মণগণ পরাভূত হইবার নহে । তাহারা সিংহাসন 
বিমর্জীন করিলেন । তাহারা অন্ত দিকে অন্য উপায়ে 
ভারতবর্ষ শাননের পন্থা দেখিতে লাগিলেন । রাজ্য- 
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শাসনের গবিবর্ভে তাহারা ধর্রাজ্যের একাধিপত্য 
স্থাশিত করিলেন। এই কৌশলে ত্রাঙ্গণেরা আবার 
সর্কেসর্ধা হইযা উঠিলেন। তীাহাদিগের আদেশেই 
রাজবিপান, ধনম্মশাস্ত্র, পৃক্রাবৃত্ত এবং সকলই হইল । 
শামাজেক আচার ব্যবহার ও নিয়মাদি তাহাদিগে- 
আেশেই পরিবঞিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হইতে 
লাগিল। ব্রাহ্মণের একদিকে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন 
অন্যদিকে তাহার পুরণ করিয়া লইলেন। কি রাজকুল, 
ঘি প্রারুত জনগণ, সর্ধ সাধারণেই ত্রাহ্মণদিগের শাসনে 
শাসিত হইতে লাগিল । তাহারা স্মাজে ঘোর আধিপত্য 
স্থাপন করিলেন । ভারতবর্ষে দ্বিবিধ প্রতুত্ব স্থাপিত হইল । 
ক্ুত্রিয়বর্গের রাজনৈতিক প্রভৃত্ব এবং ব্রাঙ্মণগণের শাস্ত্র 
প্রভ্ুত্ব। জনসাধারণ ঘোর সামাজিক দাসত্বে আবদ্ধ 
হইন। এই দাসত্ব আজি পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। 
আজি পধ্যন্ত ব্রাঙ্ণ-কৌশল-প্রবর্তিত জাতিভেদ ও 
সমস্ত শান্বীয় বিধান ভারতবর্ষের আচার ব্যবহার ও 
পন্ম্ূপে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং জনসমাজকে প্রবলন্ধূপে 
শাসন করিতেছে । ভারতে কত শত রাজকীর পরিবর্তন 
তইয়! গিরাছে, তবুও ব্রাঙ্গণদিগের এই সামাজিক শাসনের 
অগুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 

ব্রাহ্মণ জাতির এই প্রকার অবৈধ ক্ষদতা ও গাসনে 
নমাজের অন্তান্য জাতি সমুদায় তাহাদিগের অর্ধীনতা ও 
দাসত্বে নিতান্ত ছুবব্বল ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়- 
কুল পর্যান্ত তাহাদিগের এই শাসনে ক্রমশঃ অন্ুশাসিত 
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ছইপ্া আপিরাছে । অবশেষে ইহার ফল এই টি- 
রাচ্ছে বে, ভারতে আন্দণ জাতি সর্ব শেষ্ট ও সব্ধাগ্রগণ্য 
হইর। দাড়াইরাছেন। যেক্ষত্রির জাতি দেশের বল ও 
দর্গ স্বরূপ ছিলেন, তাহারা ক্রমে ত্রাঙ্গণদিগের প্রতাপে 
পরাভূত হইয়া! সমুদায় মানসিক তেজ বিসর্জন দিরাছেন। 
ক্ষর্রিয়গণ বখন ছুৰ্ধল হইয়া! পড়িলেন, খন ত্রাঙ্গণদিগের 
ঘর্ধানভায তাঁহারা ক্রমশঃ ভীরু-ত্বভাৰ ও মানসিক-তেজ- 
বিরহিত হইয়া প়িলেন, তখন ভারতবর্ষ ঘে নিতান্ত 
নিববীর্ধ্য হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ত্রাঙ্গণের। তখন 
তাহাদিগের শাস্্ীর ও ধদ্দীর প্রভৃত্বে এত উন্মত্ত হইরা- 
ছিলেন বে, তাঁহারা অন্যবিধ প্রতুত্বের আকাজ্জী হেন 
নাই। তাহারা বহুকাল ধরিরা বেজপ নিবর্বীল্য হইল 
পড়িযাছিলেন, তাহাতে আর অন্্-ধারণে তাজাদিগের 
প্রবৃত্তি হয় নাই । কেবল শাস্মালোচনায় এব* বৈরাগ্য 
ধর্মে তাহাদিগের প্রকৃতি এরপ ছুবর্ল ভইযা গির়াছিস 
থে, সেই প্রকৃতি ও জ্ঞান-প্রভাবে তীহারা 'অন্্ধারণে 
অক্ষম হইয়া ছিলেন । এরূপ অবস্থার ভারতবর্ষ তে 
অরক্ষণীয় হইয়া থাকিবে তাহার আর সন্দেহ কি? 
ভারতবর্ষ সুতরাং শক্র-হস্তে নিপতিত ভইল | 
ভারতের অবস্থা প্রাচীন মিশরেও ঘটিরাছে। ভাবত 
যেনন' ত্রাঙ্গণজাতির একাধিপত্য, দিশরেও তেমনি 
পুরোহিত জাতির ঘোর প্রভুত্ব ছিল। প্রাটীন মিশর 
কোথার ধ্বংস হইর়) গিয়াছে । রোমের ধ্বঃসের কাবণ9 
সম়্াটীয় শাসনের অবগা বিক্রম । রোমীয় সামাজোব 
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ঘোঁর একাধিপত্যে প্রজাগণ ক্রমশঃ নিবর্বী্্য ও দুর্বল 
হইয়া উঠিল। পূর্বকালের প্রভূত পরাক্রমশালী রোমীর- 
গণের অধোগতি ঘটিয়া আসিল । প্রজাগণ ক্রমশঃ সমস্ত 
রাজকীর ব্যাপারে উদাসীন হইল। রাজ্যের সমস্ত ভার 
ও পীড়ন, মধ্যম-শ্রেণী কিউরেলদের উপর নিপতিত হইল। 
কর-ভারাক্রান্ত নিপীড়িত কিউরেলগণের অবোগতিতে 
রোমরাজ্য বীর্য্যহীন হইয়া! গেল। এই রোগে রোমরাঁজ্য 
যথন মৃতপ্রায় হইয়! রহিয়াছে, তখন বর্ধরজাতি আসিয়! 
তাহা আক্রমণ করিল । সুতরাং রোমরাজ্যও ভারতের 
মত অনায়াসে শক্র-হস্তে পতিত হইল । * 

ভারতের স্টান়্ প্রাচীন জুভিয়ায়ও পুরোহছিতগণের 
ঘোর প্রভৃত্ব ছিল। কিন্তু জুডিয়ার অবস্থা ঠিক ভারতের 
মত ছিল না। যতদিন জুডিক্না রাজ্যে এই অবস্থাগত 
বিভিন্নতা ছিল, ততদিন জুভিয়ার ধ্বংস হয় নাই। 
জডিরাহত দ্বিবিধ প্রতুত্ব বিস্তারিত ছিল। ভারতে 
€ঘূমন একদা! ক্ষত্রিয়গণের রাজকীর ক্ষমতা ও ব্রাঙ্গণগণের 
পুর শাসনের থোর যুদ্ধ হইয়। গিয়াছে, জুভিয়াও 
তদ্রপ রাজ্কীয় প্রভৃত্ব এবং পুরোহিতগণের গ্রতৃত্বে একদা 
জুড়িযা রাজ্যের শাসন-দণড দোদ্দ,ল্যমান হইয়াছে। কিন্ত 
জুডিয়ায় কোন প্রতৃত্বই নিতান্ত প্রবল হই! উঠে নাই। 
কোন প্রতুত্বই একদা সমগ্র জাতিকে অনুশাসিত করিয়া 
আনে নাই । সেখানে রাজকীয় ক্ষমতা ঘেমন প্রবল 
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হইচ্তে গিক্লাছে, তদ্বিপরীতে ধন্দ্ীয় প্রভৃত্ব সমপ্রব্ল হইয়! 
পড়িয়াছে। একদিকে রাজনিংহাঁসনের উজ্জ্বলতা, অন্ত 
দিকে প্রফেটু বা ভরিষ্যদ্বক্তুগণের শাসন-গৌরব। 
ইনুদীগণের ধর্খীয় বিশ্বাস তাহাদিগকে কিছুকাল সম্পূর্ণ 
পতন হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহার! মানিত যে, 
ঈশ্বরান্ুগ্রহ ও প্রত্যাদেশ তাহাদ্িগের প্রতি কখন 
নিঃশেধিত হইবে না ॥ চতুর পণ্ডিতগণ এই বিশ্বাসকে 
তাহাঁদিগের শাসনাস্ত্র করিয়াছিল। এক এক জন এই 
বিশ্বাস অবলম্বন করিষ্ঝ! ঈশ্বরের অনুগৃহীত বলিয়। প্রফেট্‌ 
নাম গ্রহণ করিত। প্রফেট্গণ রাজ্যের অন্যতর বল ছিল। 
তাহার! প্রায় রাক্জক্ষীয় ক্ষমতা শাসনের জন্য নানা 
দৈববাণী প্রচার করিত। স্তাল্ভেডার (981007) 
বলেন, আধুনিক ইয়ৌরোপীয় সুদ্রাধন্ত্ের স্বাধীনতার 
কাব এই প্রফেট্গণ করুক সাধিত হইত। প্রফেট্গণ 
ধর্মের ও প্রত্যাদেশের যে পবিত্র আসনে বসিয়৷ আপনা- 
দিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন, রাজকীয় সিংহাসনের 
ক্ষমতা তথায় হতবল হইত। তাহারা সেই পবিভ্র 
আসনে বসিয়! ধর্মের নব নব বিধান ও ধর্মশাস্্রের উন্নত 
ব্যাখা প্রদান করিতেন; এবং সেই সমন্ত বিধান ও ব্যাখা! 
তৎপরে ধন্শান্ত্র মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া! যাইত। যতদিন 
জুডিয়! রাজ্যের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল, ততদিন তাহ! 
সুরক্ষিত হইয়াছে *। কিন্ত যখন এই শাসন-তুলাদণ্ডের 
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এক দিক অধিকতর ভারাবনত হইল, তখন হইতে 
জুভিয়া রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। 

আমর! মিলের সহিত স্বীকার করি যে, মানবজাতি 
ষখন অসভ্য অবস্থায় অবস্থিত থাকে, তখন তাহাদিগকে 
শাসনাধীনে আনিয়। বশীভূত রাখা কর্তব্য। শৈশবে যেমন 
জনক জননীর অধীনতাঁয় থাকা কর্তব্য, ইহাও তন্রপ। 
কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, যতদিন এই বস্তুত! ও অধীনভা| 
নিতান্ত দাঁসত্বে পরিণত না হয়, ততদিন জাতীয় উন্নতি 
সাধিত হইতে পারে। কিন্তু রাজকীর অধীনত যখন ঘোর 
দাসত্বে পরিণত হয়, তখন হইতে উন্নতির পথ অবরুদ্ধ 
হইয়া যার । রাজ্য-তন্ত্র এরূপ হওয়া চাই, যেন বর্তমান 
শাসন ও ব্যবস্থাবলি ভবিষ্য উন্নতির পথ রুদ্ধ না করে। 
যে স্থলে এইরূপ তবিষ্য উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে, 
সেস্থলে ক্রমশঃ ঘোর রাজকীয় অধীনতাঁ আসিরা 
পড়িয়াছে। এই মন্দ্রভেদী ঘটনা ইতিহাসের অনেক 
স্থলেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । মিশরের পুরোহিতের 
প্রভৃত্ব, € মাথা) চীনরাজ্যের জনকাধিকার 
(৪০৮0থ] 49হ১০050) আদৌ সেই রাজ্যদ্বয়কে 
অনেকদূর সভ্যতাার্গে উন্নীত করিয়াছিল । এই উপায়ে 
প্রথমে তাহাদিগেব অনেকদূর উন্নতি-সাধন ও রাজ্যের 
সুশৃঙ্খল! ঘটয়াছিল। কিন্তু এই উপায়ে সেই ল্দাজাদ্বর 
যে উন্নতি-দীমায় উখিত হইয়াছিল, এবং যে সীম! 
অতিক্রম করা সেই উপায়ের অসাধ্য ছিল, যে সীম! 
অতিক্রম করিলে সেই ছুই প্রভুৃত্বের বিনাশ হইত, সমস্ত 
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রাজকীয় বাবস্থার গণ্ডগোল ও মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিত, 
নেই সামার উন্নত হইর! একদা চিরদিনের জন্য সেই 
রাজাদ্বর দণ্ডায়মান ছিল.। এই উন্নতি-সীমার় আসিয়। 
তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই । এই জীমার 
উপনীত হইয়া সেই ছুই প্রভুত্বের বল-বিক্রম প্রভূত হইয়া! 
উঠিল। এই প্রতুত্বের অধীনতার সেই সেই রাঁজ্যের জাতীয় 
মানসিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব একেবারে বিনষ্ট হইয়া 
গেল। তাহাদিগেকর অধীনতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইভে 
লাগিল *। যতদিম এই মানসিক স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব 
রক্ষিত ছিল, ততদি্ক তাহাদিগের উন্নতি-সাধন হইয়াছে। 
লোকে যতদিন স্বাক্দীন-ভাঁবে কার্য করিতে পারিরাঁছে, 
ততদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সভ্যতার গতি 
যে দিকে হউক না কেন, স্বাধীন কার্ধ্য-ক্ষেত্র পাইলে সেই 
দ্রিকে উন্নতিনাধন হইবে | তবে, সভ্যতা যে পথ অবলম্বন 
করিয়াছে, সেই পথান্গনারে, এবং তাহার প্রক্কতি যেরূপ, 
সেই প্রকৃতি অনুসারে তাহার উন্নতি-সীমা নিণাঁত হইয়। 
থাকে । এই প্রকৃতি এবং পথান্ুারে এক এক জাতির 
সভ্যতা উন্নত ও সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উন্নতির পথ 
একবার অবরুদ্ধ হইয়। গেলে সেই পথে বদি ন1 কার্ধ্য করা 
ঘায়,মহাঁজনগণ সদনুষ্ঠানে সেই উন্নতিকে বদি না জীবিত 
রাখেন তবে সভ্যতা ক্রমশঃই অবনত হইতে থাকে ও 
জাতীয় পতন সংসাঁধিত হয়। যে যে রাজ্যে ক্রমশঃ জাতীয় 
ধর্ম বিনষ্ট হইয়াছে, লোৌকের পাপ, উদাসীন্য, আলম্য ও 
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বিলাসিতার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ক্রমশঃ অধোগন্তি ও 
পতন হইয়াছে । সাধারণ লোকের গতি কেবল আলস্ত 
ও পাপের দিকেই পরিদৃষ্ট হয়। এই গতিকে অতিক্রম 
করিয়া সামাজিক শ্োতকে ফিরাইয়| না দিতে পারিলে 
উন্নতির পথ যুক্ত হয় না। এই আ্োতের প্রতিকূলে ন1 
দাঁড়াইতে পারিলে দেশের উন্নতি-সাঁধন হয় না । জন- 
সাধারণের ছুক্কিয়; পাঁপ, আলম, অথবা! মত্ততার দমন 
করিতে ন1 পারিলে, কখন দেশীর সভ্যতা ও উন্নতি 
সুরক্ষিত হয় না। এক এক সময়ে দেশের এক এক জন 
উন্নতচেত। সাধুব্যক্তি উঠিয়া! গ্রকীয় কার্ধ্য, উদ্যোগ ও 
সদনুষ্ঠানে শ্বদেশকে পূর্ণ করেন বলিয়া তাহার অধোগতি 
নিবারিত,হয়। যে দেশে এই প্রছিতা-সম্পন্ন মহাজন- 
প্রণের অভাব, সেখানে অধোগতি অনিবার্য । সে দেশের 
ক্রমশঃই অধোঁগতি হইতে থাকে । অবশেষে এই অধঃ- 
পতন এতদূর সম্পন্ন হয় যে, সমগ্র জাতি একেবারে ঘোর 
বর্ধরতায় আসিয়া অবস্থিত হয়। তখন কিছুতেই সে 
অধঃপতন হইতে নিস্তার নাই। তাহা হইতে মুক্ত 
হওয়া এক প্রকার মানব-সাধ্যতীত হইয়া পড়ে। 
ভারতের এখন এই অবস্থা । 

সমাজে এক জাতির অবৈধ প্রত্ুতা থাকিলে এই 
রূপই ঘটিয়া থাকে । প্রাচীন সমস্ত রাজ্যে সমাজে এক 
জাতির এই প্রকার অবৈধ প্রতুত্ব ছিল, সুতরাং সমস্ত 
প্রাচীন রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছে । মিশরে ভারতের তায় 
পুরোহিত জাতির অবৈধ ক্ষমতা, প্রাচীন পারস্ক রাজ্যের 


১২৩ অমাঁজ-চিন্তা । 


সৈনিক একাধিপত্য, ফিনিসিয়ার ধন-সম্পত্তির প্রভুতা ঃ 
গ্রীশ, রোম, ও জুডিয়ার এক এক জাতির অযথ| বিক্রম, 
এই সমূদায় প্রাচীন রাজ্যের বিনাশের কারণ হইর়াছিল। 
বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাক্স যে, এই 
সমস্ত রাজ্যে সামাজিক অসাম্য বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। 
সামাজিক সকল জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার স্বীকৃত 
হইত না। এক জাতি অত্যন্ত প্রবল, এবং অপরাপর 
জাতি ভাহাদিগের ষল্পূর্ণ অধীন, সমস্ত প্রাচীন সমাজের 
এই নিয়ম। সর্ধ'জাতির সমান স্বত্ব ও অধিকার-- 
এরূপ মত কখনই: গ্রাম্থ হইত না। ভারতবর্ষ, মিশর 
ও জুভিরা্ম জাতীয় উচ্চ নীচতা বিধাতার বিধান বলির 
গণনীয় হইত, স্ু্তরীং সে প্রভেদ অলজ্ঘনীয় | অপরা- 
পর প্রাচীন রাজ্যে এই প্রভেদ রাজ-শাসনে, রাজনৈতিক 
বিধানে প্রচলিত হইয়াছিল । যে কারণেই হউক, এই 
সামাজিক অসাম্য থাকাতে ষে প্রাচীন রাজ্য সমুদার 
বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন 
সমাজে যে ধন্মীধর্মের ভাব অন্যবিধ ছিল তা৷ বলিয়া নয়, 
প্রাচীন সমাজে যে জ্ঞীনালোকের এবং বীরত্বের অভাঁৰ 
ছিল ত। বলিয়া নর, প্রাচীন রাজ্যে যে সমুদ্ধির অভাব 
ডিল তা৷ বলিয়া! নয়, কিন্তু এই সামাজিক অসাম্য প্রভৃত 
পরিমার্ণে ছিল বলিয়া প্রাচীন দ্লাজ্য সমুদায় একে একে 
বয় প্রাপ্ত হইরাছে ।* 


_.* আমি প্রথমে ১২৮৪ সালের আর্ধ্যদর্শনে “ একে 
একে” নাম দিয়া এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করি। আমার 





উদ্যোগ । ১২৭ 


ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব একবার কেবল এই জাতীয়ঞ্চ্চ 
নীচতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । মানব- 
জাতির সকলেই সমান--এই মত বুদ্ধদেব পৃথিবীতে 


প্রির সুহৃদ বাবু যোগেন্ত্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১২৮৭ সালের 
আর্ধদর্শনে “ অতীত ও বর্তমান ভারত ৮ নামক থে 
একটা বুহত্ প্রবন্ধ প্রকটিতভ করেন তাহাতে তিনি এই 
ভারতীর অপাম্য-ভাব আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিষ়া- 
ছেন। তাহার সেই প্রবন্ধে এই অসাম্য-ভাঁবের সমুদায় 
অঙ্গ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । তজ্জন্ত তিনি 
আমার নমস্কার-ভাজন । আমাদিগের এই মতের বিপক্গে 
কেহ কেহ বর্তনান সমুদায় প্রাচ্য রাজ্যের প্রতি নির্দেশ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, সে সমুদায় রাজ্যে ত একজাতীয় 
প্রভৃতা বিলক্ষণ্‌ বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ তাহাদিগের ত 
ধ্বংস হয়, নাই। এতদ্ুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই 
ঘে, সেই সমস্ত রাজ্য যে আজিও দাড়াইয়া ডে 
তাহার কারণ, সেই সমস্ত রাজ্য অন্ত বলে রক্গিত হই- 

তেছে। সামাজিক অসাম্য অনেকাংশে জাতীয় দুর্মলতা 
সাধন করিয়া থাকে, এই কথা বলাই আমাদিগের উদ্দেস্ঠ। 
প্রাচ্য রাজ্য সমুদায়ে যে এরপ ছুর্বলতা আছে, তাহ! 
আমরা স্বীকার করি। কিন্ত আমরা বলি, যে এই ছূর্বলতা 
থাকাতেও অন্ত বলে রক্ষিত হইতেছে বলিয়! তাহার] 
লর প্রাপ্ত হয় নাই। ইয়োরোগীয় রুশ হইতে প্রাচ্য 
চীন দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত রাঁজ্যের এই অবস্থা । তথায় এক 
দিকে সামাজিক অসাম্য হেতু জাতীয় দুর্বলতা আছে, 
অন্যদিকে রাজকীয় বল প্রভূত পরিমাণে বর্তমান রহিয়া- 
ছে। স্বাভাবিক স্বদেশানুরাগেরও তথায় অভাব নাই। 
সেখানে স্বজাতি-প্রেম ও জাতীয়-ভাবও অনেকাংশে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রতিরাজ্যে জাতি সমুদায় এক 


১২৮ সদাজ-চিন্তা । 


গ্রর্গীর করেন । বিধাতার নিকট সকল মন্ুষ্যই সমান, 
সকলই তীহার সন্তান সন্ততি, এ সংস্কার পুর্বে কাহারও 
মনে উদয় হয় নাই। বুদ্ধদেব এই মত প্রচার করির! 
জাতিভেদ বিনাশ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব 
এক বৈরাগ্য ও যোগ শিক্ষা দরিয়া সকল শুভ উপদেশের 
মূলে কঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাহার সন্ন্যাসী ও 
যোগীগণ পৃথিবীর কোন কার্যে আইসে নাই । 





ধর্মাবলম্বী, এক ত্বাধাবলঘ্বী, ও এক পরিচ্ছদাবলম্বী, 
সুতরাং সমস্ত জাতি মধ্যে এক জাতীয়-ভাঁব বিদ্যমান 
রহিয়াছে । রাজকীয়-বল, স্বদেশান্ুরাগ, ও স্বজাতি- 
প্রেম-এই ব্রিবিধঃবল থাকাতে তাহাদিগের সামাজিক 
অদাম্য হেতু ছুর্ধলত্তায় রাজ্যের কোন হানি হইতেছে 
না। যে যে রাজ্যে এই বল-সকলের যত হানি হইতে 
থাকে, সেই সেই রাজ্য ততই পতনোন্মুণ হইতে থাকে । 
ভারতে নানাবিধ সাম্য হেতু সামাজিক ও জাতীয় 
ছুর্দলতা বিলক্ষণ সাধিত হইয়াছিল, স্বদেশানুরাঁগ ও 
স্বজাতি-প্রেম ক্রমশ£ঃই তিরোহিত হইয়াছিল, এবং যখন 
রাজকীয় বল 'একাকী দীড়াইতে অসমর্থ হইল তখন 
ভারত সুতরাং পতিত হইল। সামাজিক অদাম্য কতদূর 
জাতীয় বল বিনষ্ট করে, তাহাই প্রদর্নন কর আমাঁদিগের 
উদ্দেশ্য । এই অপাম্য যে পরিমাণে কমিবে সেই পরিমাণে 
জাতীয় বল প্রবদ্ধিত হইবে। সামাজিক স্বাধীনতা 
বিষয়ক প্রস্তাবে যাহা প্রাসক্ষিক হইয়াছে আমি তন্মীত্র 
প্রদর্শন করিয়াছি । ভারত-পতনের সমুদ্দায় কারণ সুতরাং 
এস্কলে নিত হয় নাই। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, 
যেকারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের জাতীয় ধ্বংস 
ও দুর্বলতার একটা প্রধান কারণ। 


উদ্যোগ । ১২৯ 


দে যাহা হউক, বৌদ্ধরা যখন জাতিভেদ বিনাশ 
করিতে উদ্যত হইলেন, ব্রাহ্মণের! বৌদ্ধধর্মের ঘোর 
বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই বিরোধের পরিণাম কি, 
তাহা সকলেই অবগত আছেন। আজি ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত থাকিলে, ভারতের ভাগ্য কিরূপ 
হইত তাহা অনুমান করা যায় না) 

বুদ্ধের পর নানক ও চৈতন্তদেব ভারতে জাতিভেদ 
বিনষ্ট করিতে গিয়াছিলেন। কিন্ত হিন্দ্ধর্খ্বের ঘোর 
প্রবলতা বশতঃ তাহাদিগের ধর্ম স্ুপ্রচারিত হইল না । 
ইতিহাস প্রতিপন্ন করে যে, যে আঁচার, ব্যবহার ও ধর্মা- 
নিরমাবলী যত অধিক লোক মধ্যে প্রচলিত থাকে তাহার 
আয়ু ও বল ততোধিক * | হিন্দুধর্ম ভীরতের একসীম। 
হইতে অপর সীমা পর্য্যস্ত স্থপ্রচলিত থাকাতে তাহ! 
এমনি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, তাহার প্রভাব ও বল 
অন্িক্রম কর! ছুঃসাধ্য । এজন্য কি বৌদ্ধধর্্, কি শিখ- 
ধর্শা, কি বৈষ্ণব-ধর্ম্, কোন ধন্মই ভারতে দাড়াইবার স্থল 
পাইল না। চৈতন্যাদেবের বৈষ্ণব-ধম্ম কোথার ভাসির। 
গিয়াছে । শিখ ও বৈষ্ঞব-ধর্ম্ের যে ছারামাত্র অবশিষ্ট 
আছে, তাহ! অতি নিকৃষ্ট ভাবে জনকত লোক মপ্যে নিবদ্ধ 
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অগছে। এ ধর্মদ্বয়ের মৌলিক পবিত্র ভাব তিরোহিত 
হইয়াছে । এক্ষণকার শিখ ও বৈষ্ণব-ধর্ম অনেকাংশে 
হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া! গিয়াছে । তাহারা হিন্দু 
ধর্মের সহিত এরূপ 'মিশিয়া গিয়াছে ষে, তাহাদিগের আর 
স্বতন্ত্র জীবন উপলব্ধি হয় না। হিন্দধর্থের যে জাতি- 
ভেদ, সেই জাতিভ্ডেদ সমান প্রবল রহিয়াছে । শিখ ও 
বৈষ্ণব-ধর্মের ভরাতৃষ্ভাব কিছুই বর্তমান নাই। কিন্ত 
বৈষণব-ধন্দ্ম স্ুপ্রচঙ্গিত হইলেও তাহার ভ্রাভৃভাৰ সমাঁজ- 
মধ্যে তত প্রবল ছইত কি নাঁ, সন্দেহ; কারণ, তাহার 
মূল শিক্ষা ও উপক্ষেশ সমস্ত সমাজের এত অনিষ্টকর যে 
তন্বারা কোন সামার্জক শুভফল প্রত্যাশা! কর! বৃথায় । * 

বুদ্ধের পর খুষ্ট গ্রই মত অন্য জগতে প্রচার করেন। 
খৃষ্টীয় ধর্মের ভরাভৃভাঁব তাহার অমূল্য উপদেশ । এই 
ভাব প্রচার দ্বারা ইয়োরোপীয় জনসমাজ এক নূতন 
ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে । এই ভাব প্রচার দ্বার! 
ইয়োরৌপের জনসমাজের সামাজিক স্বাধীনতা এখন 
ধাড়াইবার স্থল পাঁইয়াছে। আর্কমিডিস্‌ তাহার দণ্ড 
স্থাপনের ভূমি পাইলেন । 


* বৌদ্ধ, শিখ এবং বৈষ্ণব-পর্মের পতনের কারণ 
সমুদায়,আমার প্রির বন্ধু যোগেক্্র বাবু তাহার “ অতীত 
ও বর্তমান ভারত ” নামক প্রস্তাবে বিস্তারিত রূপে বর্ণন 
করিয়াছেন। ফাহারা তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন 
তাহারা যোগেন্্র বাবুর “ হৃদয়োচ্ছধাস ” নামক গ্রন্থ 
দেখুন । 
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খুষ্টের এই মত ইয়োরোপীয় সমাজে অল্পে অঙ্বল্প 
কেমন বদ্ধমূল হয়, তাহা! খৃষ্টানধর্দের ইতিবৃত্তে প্রকাশিত 
আছে । রোমে যখন এই মত প্রচারিত হইল, ইহার 
উদারতায় মোহিত হইয়া রোম তখন কৃষককেও পোপের 
ধর্সিংহাসনে উন্নীত করিতে লজ্জিত হয়েন নাই। জন্‌ হস্‌ 
এই অমৃতময় উপদেশ প্রচার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পুরোহিতের সহিত সামান্য লোকের প্রভেদ কি? লুখার 
সকলের স্বাধীন মত প্রচারের জন্য ইয়োরোপে কি 
অশ্নিকাণই ন1 প্রজ্ালিত করিয়াছিলনে । ভল্টেয়ার 
এবং বিশ্বাভিধানিকেরা (10৩ ০৫১০1০৪৭5৮৪) সেই রব 
প্রতিধধনিত করিলেন। সেই রব আজিও উদেবাধষিত 
হইতেছে । আজি নির্ধন ও ধনী, সকলেই রাজার সহিত 
সমস্বত্বাধিকারী হইতে সচেষ্ট হইতেছেন। ইহুদীরা সে 
দিন মাত্র রাজ্যের স্বত্বাধিকারী হইলেন। তজ্জন্য 
ডিস্রেলী মস্তিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্ত 
আজিও ইয়োরোপীয় সমাজে এই মতের রাজনৈতিক স্বন্দ 
পরিসমাপ্ত হয় নাই। সেই দ্বন্দ আজিও বিলক্ষণ প্রবল । 
এ বিষয়ে আমেরিক! অনেকদূর অগ্রসর বলিতে 
হইবেক *। 


* ইদানীত্তন আমেরিকার অবস্থা তদ্দেশীয় কোন 
ভ্রমণকারীর বিবরণে পাঠ করিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলাম । 
তিনি ইংলডে আসিয়। ব্রিটিশ শাসন-প্রণালী পর্যযালৌচন- 
স্থলে লিখিয়াছেন যে, আমি দেখিয়া! আশ্চর্য্য হইলাম 
যে, প্ররাতন রাজাতন্ত্রশীল ইংলও ক্রমশঃ সাধারণতাস্ত্রোন্সথী 
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*থুষ্ট-ধর্দের অন্যান্য উপদেশ ও মতামত ষেন্ধূপ হউক 
ন| কেন, তদ্বিষয় এখানে বিচাধ্য নহে। কিন্ত তাহার 
ঘে উপদেশে ইয়ৌরোপের ভাগ্য ফিরাইয়! দিয়াছে, যাহা 
ইয়োরোপের সামাজিক স্বাধীনতা-ভাবের মূলমন্ত্র ও 
বিধান, এবং যদ্বারা ইয়োৌরোপীয় সামাজিক অবস্থার 
দিন দিন উন্নতি-সাঁধন হইতেছে, সেই স্থুমহৎ ভ্রাতৃভাৰ 
ঘতদিন ভারতীয় সঙ্গাজ মধ্যে প্রবিষ্ট না হইবে, ততদিন 
তাহার সামাজিক স্্গল সাধন প্রকৃতপক্ষে আরন্ধ হইবে 
ন।। যতদিনে না শ্ই মূলমন্ত্র দ্বারা সামাজিক স্বাধীনতার 
বীজ রোপিত হইঞ্লে, ততদিন ব্বদেশানুরাগ ও জাতীয় 
ভাবের উদ্রেক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; 
এবং যতদ্দিন ভারতেত স্বাধীনতান্থরাগ, স্বদেশাহ্ুরাগ, ও 
স্বজাতি-প্রেমের উদ্রেক না হইবে, ততদিন তাহার প্রকৃত 
সামাজিক ও পার্থিব মঙ্গল সাধিত হইবে না। 

অমরা এই চিক্তায় যে তিন প্রকার স্বাধীনতার ভাঁৰ 
প্রকটিত করিলাম, যতদিন না আমরা! স্বকীয় উদ্যোগে 
সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্রশীল হইব, ততদিন 
আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি 
আরব্ধ হইবে না। ইহার প্রয়াঁসী হইরা আমরা স্বাতত্্য 





হইতেছে, এদিকে নৃতন সাধারণতন্ত্শীল ইউনাইটেড 
ট্টেটুস ক্রমশঃ রাজ্যতস্ত্োম্মুধী হইয়া আসিতেছে ।-- 
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অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিব, স্বাবলম্বন শিক্ষা] কপ্দিব, 
এবং স্বাধীন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়। স্বতন্ত্রতার পথে অগ্রসর 
হইব। যত দিন পারিবারিক অধীনতায় থাকা প্রয়োজন, 
ততদিন তাহাতে প্রবৃদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্ত প্রস্ত 
হইতে থাকিব। সেই পারিবারিক অধীনতায় সন্তান 
সন্ততিগণকে স্বাধীনতার পথ শিক্ষা দিব এবং তাহারা 
স্বাধীনতার উপযুক্ত হইলেই তাহাদিগকে স্বতন্তার পথে 
স্তাপিত করিব। যাহাতে সমাঁজ মধ্যে স্বাধীনতার-ভাঁব 
প্রশ্করিত হয়, যাহাতে প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনভা-লাঁভে 
আমরা কৃতার্থ হইতে পারি, এক্প উপায় সকল এক্ষণে 
অবলম্বন কর! একান্ত কর্তব্য) সমাঁজ মধ্যে খন আমর] 
স্বাধীন ভাবে কাধ্য করিতে পারিব তখন আমর! প্রকৃত 
আস্তরিক বলে বলীয়ান হইব । সমাঁজ মধ্যে স্বাধীনতার 
ভাব, কি কথোপকথনে, কি কার্যে, কি দৃষ্টাত্তে, সর্ঝ-, 
বিধায়ে যতই উদ্রিক্ত করিতে পারিব, ততই এদেশের 
উন্নতির পথ পরিক্ষার হইয়া আসিবে, ততই আমর! দেই 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে উপযুক্ত হইতে থাকিব, থে 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা না হইলে, কোঁন মানব-জাঁতি 
গৌরবে উখিত হইতে পারে না, কোঁন দেশ স্বতগ্ দেশের 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, এবং কোন সমাজ সম্পূর্ণ 
প্রকৃত স্ুখলাঁভে অধিকারী ছইতে পারে না । » 
স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দাড়াইয়া এতক্ষণ আমর স্বদেশীয় 
সমাজের সাধারণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াঁছি। 


আমাদিগের এই সমাজ যেআর একটা বিশেষ দোষে 
১২ 
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দুষিত রহিয়াছে, তদ্বিষয় এতক্ষণ আমরা পর্যালোচনা 
করি নাই। এই দোষ অপনীত না হইলে সম্পূর্ণ সামা- 
জিক স্বাধীনতা কখনই লাভ করা যাইতে পারে না। 
এক্ষণে আমরা দেখি আদাদিগের বামাজাতি কিরূপ 
ঘোর অধীনতায় ক্ষাবস্থিত আছে। এই ঘোঁর বামা- 
জাতীর অধীনত। ক্নতদিন সমাজ-মধ্যে বর্তমান থাকিবে, 
ততদিন সমাজের ঝ্ষ্দভাগ অবনতির নিয়্দেশে নিমজ্জিত 
থাকিবে। ততদিঙ্ক এই অধীনতার দৃষ্টান্তে সকল স্বাধী- 
নতার ভাব বিনষ্ট সছ কলঙ্কিত হইতে থাকিবে, ততদিন 
বামাজাতীয় প্রভাব সমাজ-মধ্যে বিলক্ষণ কার্ধ্য করিতে 
থাকিবে, এবং ততদিন সেই' সমাজ কখনই সম্পূর্ণ স্বাধী- 
নতা লাভে ক্ৃতার্থ হইতে পারিবে না। 


ষষ্ঠ চিন্তা-_বঙ্গবামা। 


স্পা বীনা নী পিসি 


কুক্ষণে বঙ্গবাল! জন্ম পরিগ্রহ করে। পুত্রসম্তভাঁন জন্ম 
পরিগ্রহ করিলে সকল পুরজনেই প্রফুল্লিত হয়েন, কিন্ত 
কন্যা! জন্মিলে সকলেরই মুখ মলিন হয়। প্রন্থৃতিও বিষন্ন 
হয়েন, জনকেরও সুখ ম্লান হুইয়া যায়। কন্তার জন্মের 
সঙ্গে পিতার মনে শত ভাবনা! উপস্থিত হয়। বঙ্গ- 
কামিনীর সমস্ত দুর্দশা যেন তাহার হৃদয়াকীশে একদ1 
চিত্রিত হয়। তিনি নিজ কন্তার পক্ষে সকলই সম্তাবিত 
জ্ঞান করেন। তাহার মন্তকোপরি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত 
হয়। পৌরজন বলিয়া উঠে, "একটা মেয়ে হয়েছে » 
আত্মীয় ও প্রতিবেশিনীগণ মুখ ফিরাইয়া৷ চলিয়া! যান। 
বর্ষীয়সীগণ তামাসা করিয়া জনককে বলিতে থাকে 
“টাকার সম্বল কর।” জনক সে কথায় হয় ত হাসিয়। 
উঠেন । কিন্ত তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। জননী 
পূর্ব স্পর্ধা! করিয়া বলিয়াছিলেন-_-আমার কখন কন্তা 
হইবে না, কন্তা হইলে তাহাকে গলা! টিপিয়া মারিয়া 
ফেলিব। এখন তিনি সেই কন্ত| প্রসব করিলেন। 
স্বাভাবিক ন্গেহ বশতঃ এবং লোকলজ্জ! ভয়ে তিনি কিছু 
করিতে বা! বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্ত নে মনে 
তাহার অনাদর জন্মিল। মাসকলায়ে পোক। ধরে ন। 
বলিয়! তিনি স্থতিক। গৃহেই শিশু-সস্ততির প্রতি অনাদর 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্ররুতির হস্তে যতদূর 
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হয়€শিশুকন্তার পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। যাহার প্রতি 
জনক জননীর অনাদর, তাহাকে অন্ত কে যত্ব করিবে? 

কন্তার প্রতি জন্ষ জননীর এ প্রকার ভাবের কারণ, 
আমাদিগের জ্ীজান্ডির দুরবস্থা । বাস্তবিক .্ত্রীজাতির 
অবস্থা আজিও কোন্‌ সভ্য সমাজে প্রকৃষ্ট রূপে উন্নত হয় 
নাই। সকল সমাজেই পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির 
অবস্থা হীনতর। ঞ্জই হীনতা সমাজ বিশেষে কেবল 
ননাধিক রূপে অবস্থান করিতেছে মাত্র । নতুবা কোঁন 
সমাজে আজিও এইছ্ীনতা একেবারে অপনীত হয় নাই। 
অপনীত হইবার বষ্ী উদ্যোগও নাই। কেবল বঙ্গদেশে 
কেন, সকল সভ্য সঙ্জীজেই, কন্য। অপেক্ষা পুল্র সন্তানের 
জন্ম-গ্রহণ অধিকতর*আদরণীয় হয়। যে সমাজে স্ত্রীজাতির 
যে পরিমাণে দুর্দশাঃ সে দেশে সেই পরিমাণে তাহার 
প্রতি অনাদর। কন্য। জন্ম পরিগ্রহ করিলে সকল সমাজেই 
নৃনাধিক রূপে আহলাদের পরিবর্তে ৰিষপ্তাঁর চিহ্ন 
উপলক্ষিত হয়। ষে সমস্ত জাঁতি সভ্যতম বলিয়া ভাগ 
করিয়া থাকেন, তাহাদিগেরও মধ্যে জ্ত্রীজাতির সম্যক 
উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া এই 'বিষগ্রভাবের অভাৰ 
ৃষ্ট হয় না। বঙ্কদেশে এরূপ ভাব লক্ষিত হইবে তাহার 
আর আশ্চর্য্য কি? 

এই*্ছুর্দশার কারণান্সন্ধান করিলে প্রতীত হইবে 
যে, পুরুষজাতি সম্বন্ধে স্ত্রীজাতির অর্ধীনতাই ইহার মূল । 
পৃথিবীর ইতিবৃত্তে প্রকাশিত হয় ষে, পুরুষজাতিই আবহ- 
মান কাল প্রতুত্ব করিয়া আদিতেছে। কি সমাজ, কি 
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ব্যবহার, কি রাজকাঁধ্য, সকল বিষয়ে পুরুষজাতিই গড় । 
পুরুষজাতির প্রবলতা হেতু জ্ীজাতির অধীনত] সংঘটিত 
হইরাছে। সমাজে যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে, 
দেশে ঘে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, এবং 
স্্রীজাতির প্রতি আমাদিগের ষে সমস্ত তাব হৃদয়ে অঙ্কিত 
আছে, সে সমন্ত পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, 
ততসমস্তেরই মূলে এই অধ্ীনতার ভাব নিহিত আছে । 
সে সমুদয় ব্যবস্থা, আচার, ব্যরহার ও রীতি কেব্ 
পুরুষজাতি কর্তৃক সংরচিত হইয়াছে। তদ্দার। স্ত্রীজাতিধে, 
ক্রমশঃ কঠিনতর অধীনতাঁ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে । 
কেবল খুরুষজাতির অধিকতর স্ুখ-সমৃদ্ধির জন্য এই 
সমস্ত ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে । তৎসমন্ত পুরুষজাতিব 
যতদূর পক্ষপাতী স্ত্রীজাতির ততদূর নহে । পুরুষজাতিও 
স্বার্থ ও প্রয়োজন সাধনোদ্েশেই ইহাদিগের স্বষ্টি। 
এজন্য ইহার! স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত হইয়াছে । আবাঝ 
আশ্চর্যের বিষয় এই, ইহাঁদিগকে ধন্্তঃ বৈধ বলা হরর । 
কিন্তকে বলে? ধাহার! ধন্মশান্ত্রের প্রণেতা তাহারা 
ইহাদিগকে ধন্মবৈধ বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন । 
এক্ষণকার স্ত্রী এবং পুরুষজাতি সম্বন্থীয় নৈতিক সমাজ 
যে নিশ্চর ভ্রমসন্কুল তাহ! স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । 
জীজাতিকে অধীন বিবেচনাস্ব পুরুষজীতি যে সমস্ত শ্বার্থগর 
ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থার অন্ুসাধে 
এক্ষণে উভয়জাতীয় সম্বন্ধ নিরূপিত ও পরিচালি- 
হইতেছে । কিক্ত স্্রীজাতি যখন শ্বাধীনভাব ধারণ করিবে, 
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এব্ সেই ভাবে ঘখন পুরুষজাতির ব্যবস্থা সকল পরীঙ্গ 
করিতে সক্ষম হইবে, তথন যে মানবীয় নৈতিক সমাজের 
কি গণ্ডগোল ঘটিবে, কে বলিতে পারে? স্ত্রীজাতি যখন 
নিজে নিজে বিচার করিতে শিখিবেন, পুরুষজাতির 
সহিত যখন তীহাদ্দিগের অধিকার, মতামত ও কর্তব্যা- 
কর্তব্য বিবেচিত ও অবধারিত হইতে থাকিবে, তখন 
বাস্তবিক পৃথিবীর স্বে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে তাহার 
'আঁর সন্দেহ নাই । ন্তথন স্ত্রী ও পুরুষজাতি সম্বন্ধে প্ররূত 
সত্যপথ, ধর্মের পথ ও ব্যবস্থা নির্ণাত হইবে। এক্ষণে 
যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রশ্নন্তিত রহিয়াছে, তাঁহা। সম্পূর্ণ স্বার্থ 
মূলক। যাহা কেঝ্গ স্বার্থের জন্য প্রস্তত হইয়াছে, সে 
বাবস্থা ও নিয়ম কঙ্ধন ধন্ম্ৈধ হইতে পারে না। স্বাধীন 
সত্রীজাতির সহিত ব্বিচারে এবং বিতগ্ডায় যাহ! স্থিরীক্কত 
হইবে তাহাই নিঃস্বার্থ ও বৈধ । তস্তিন্ স্ত্রী এবং পুরুষ- 
জাতীয় ব্যবস্থাবলি কথন স্বার্থপরতা-পরিশূন্ঠ হইতে পারে 
না। যে ব্যবস্থাবলি যত স্থার্থপরতা-পরিশূন্ত তাহাকে 
তত ধর্মতঃ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এজন্য এক্ষণে 
যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবস্তিত রহিয়াছে, তাহা! কতদূর 
্তায়ান্ছগত ও বিশ্তদ্ধ তাহার স্থিরতা, নাই। স্ত্রীজাতির 
জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রবল না! হইলে তাহার স্থিরতার সম্ভাবনাও 
নাই। *পুরুষজাতি সহজে কথন স্ত্রীজাতিকে অধীনতা- 
শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিবে না । মনুষ্যষমাজ যদি কথন 
স্বার্থশন্ত হয় তবে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা । স্ত্রীজাতির 
স্বত্ব'ও অধিকার লইয়া আজি কাল সভ্যসমাজে ঘোর 
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বিতও উপস্থিত হইয়াছে । মিল্, স্পেন্সর, কিন্গিছলে, 
এবং মরীস্‌ প্রভৃতি মহোদয়গণ স্ত্রীজাতির পক্ষে ঘোর 
বিচার উত্থাপিত করিয়াছেন । তাহাদ্দিগের প্রবল ধ্বনি 
ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার 
সভ্যসমাজে এত দিনের পর, ও এত কালের জ্ঞানা- 
লোচনার পর, এক্ষণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির 
বিতগ্ডা ঘটিবার স্থত্রপাত মাত্র হইয়াছে। আজিও 
সত্রীজাতির জ্ঞানজ্যোতিঃ নিতান্ত ছুর্বল ও ম্লান। ক্রমে 
যত এই জ্যোতিঃ প্রবল হুইতে থাকিবে তত সমাজ 
স্কৃত ও পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে । ইয়োরোপ ও 
আমেরিকার স্ত্রীসমাজে তবু অনেক দূর স্বাধীনতা প্রদত্ত 
হইয়াছে । ভারতবর্ষের জ্ত্রীসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে কেধল অশ্রপাত করিতে হয়। এখানে কেবল 
দাসীত্ব ও পণুবৎ আচরণ সর্বত্র বিদ্যমান আছে । 
সমাজের সহিত স্ত্রীগণের কোন সম্বন্ধ নাই। গৃহে তাহার! 
প্র স্তায় অবস্থান করিতেছে । পুরুষজাতির অধীনতা, 
সেবা ও শুশ্রাধাই তাহাদিগের ধন্্শ ও জীবনের সমুদীর 
কন্ম। এই উদ্দেশে কি তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ? 
আহা! তাহাদিগের অবস্থা কি শোচনীয় ! তাহাদিগের 
স্তানান্ধতা কি গভীর ! 
অতি শৈশবাবস্থা হইতেই আমর নারীগণকে পুরুষ- 
জাতির অধীনত। শিক্ষা দিই। জনক জননী তাহাদিগকে 
একরূপে লালন পালন করেন, যেন তাহার। শ্বশুরালয়ে 
সকলের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া থাকিতে পারে। শিশু- 
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কাঙ্সদই তাহাদিগের সাহস, বিক্রম ও তেজঃ খব্বীককত 
করা হয়। বাস্তবিক সর্ব বিধায়ে যাহাতে তাহার] পিঞ্র- 
বদ্ধ হইয়া! শ্বশুরালয়ে আবদ্ধ থাকিবার উপযোগিনী হয়, 
এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । সহোদরের নিকট সঙ্ছোদর! 
অতি দুর্বলা। জনক্ক জননী তাহাদিগকে ছুর্বলা করিয়া 
তুলেন । পুভ্রসস্তার্ক অধিকতর প্রশ্রয় পাঁয়। কন্যাগণ 
অপিকতর সংযমিত বইতে থাকে । শুদ্ধ ইহাই নহে, 
অতি অল্প বয়স হইঞ্তই ইহারা কুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে 
থাকে । অভি অল্প্ঈয়স হইতেই বালকগণের সঙ্গ হইতে 
ইহাদিগকে বিচ্ছন্নাক্ষরা হয়। বালিকারা একটা স্বতন্ন 
সমাজ সংগঠিত কষ্তর । গৃহিণী অথবা বযস্কা জ্রীগণ 
ইহাদিগের আদর্শন্বক্টপ হয়। এই সময় হইতেই ইহা- 
দিগের চরিত্র কলস্ষিষ্ঠ হইতে থাকে । 

এতদ্দেশে ষে বাঙ্লিকাবিবাঁহ প্রচলিত আছে, তাহাকে 
কোন মতে বিবাহ “বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
অজ্ঞানীবস্থায় যাহ] কৃত হয় তাহ! সিদ্ধ নহে। বালিকা- 
গণ মখন বিবাহ করে তখন তাহারা জানেনা, আমর] 
কি করিতেছি। অপরাপর ক্রীড়ার ন্যায় পরিণয়সংস্কার ও 
তথন তাহাদিগের নিকট একটা প্রমোদরূপে প্রতীয়মান 
হয। শৈশবাবস্থার় খেলিবাঁর সমর তাহারা আমোদ 
করিয়া এপ্ধপ কতবার বিবাহ করিয়ীছে। প্রকৃত বিবাহ 
কালে তাহারা ইহার পুনরভিনর করে .মাত্র। কোন 
ক্রীড়ীয় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহাদিগের সেই ক্রীড়ার 
প্রতি যে প্রকার ইচ্ছা থাকে, এই পরিণয়েও তাহাদিগের 
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তন্দরপ ইচ্ছা ব্যতীত আর অধিক কিছু ঘটিবার সম্তাপ্পনা 
নাই। দশ এগার বৎসর বয়ংক্রম সময়ে তাহাদিগের 
কোন বিষয়েই চৈতন্য ও বিবেচন। হয় না। জে সময়ে 
তাহাদিগকে বিক্রয় করিলেও তাহার] তদ্দিরুদ্ধে দ্বিরুত্তি 
করিতে সমর্থ নহে। সমর্থ হইলেও সাহসিনী নহে। 
পিতা মাতাও যে তাহাদিগকে সর্ব সময্বে সৎপাত্রে 
প্রদান করেন এরূপ নহে। তাহাদিগকে দেশের রীতি 
ও আচার ব্যবহারের অধীন হইতে হয়। তীাহাদিগের 
অবস্থার উপরও অনেকদূর নির্ভর করে। তাহাদিগের 
প্রকৃতি, লাভালাভ বিবেচন!, শিক্ষা ও রুচির উপরও 
অনেক পরিমাণে কন্যার বিবাহ নির্ভর করে। পিতা 
যদি অর্থলোলুপ হন, তাহার কন্যার বিবাহ কিরূপে 
সম্পন্ন হয় তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন । 
পিতা যদি বৃদ্ধ হন তবে হয় ত মনে করেন, আমি ত 
দাক়মুক্ত হই, আমাকে অধ্দিককাল কিছুই দেখিতে হইবে 
না, কন্যার কপালে যা থাকে তাহাই ঘটিৰে। এই 
প্রকার বিবেচনায় ও নিজ অবস্থার সঙ্থীর্ণতা হেতু কন্তাকে 
হয় ত চিরদিনের জন্য জলে ভানাইয়। দেন) যে স্বত- 
ভাগিনী বালিক। আবার পিতৃহীনা, তাহার বিবাহ কাধা 
স্থুসম্পন হইবার যতদূর সন্তাবন1, তাহা আর বলিয়! 
দিবার আবশ্তক করে না। জীবনের একটা প্রধ্মন কার্য 
বিবাহ,__তাহাতেও স্ত্রীজাতি এই প্রকার পরের *নিকট 
সম্পূর্ণ অধীন। বিবাহ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, 
বালিকার। জানে নাকি হইতেছে। তাহাদিগের তখন 
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বিবেচনার শক্তি নাই, কোন কথ! বলিবার শক্তি নাই, 
বলিলে সে কথ! রক্ষ। হইবার সম্ভাবন! নাই, কেহ বুঝাই 
দিলে আপনাদিগের কোন বিহিত: ও প্রতিবিধান 
করিবারও সাম্য নাই। তখন তাহার! কর্তৃপক্ষের 
নিতাস্ত অধীন। স্তরাং তাহাদিগের এগ্রকার অবস্থায় 
ও সময়ে বিবাহ দেস্কীয়! যে নিতান্ত ধর্্মবিরুদ্ধ ও অবৈধ, 
তাহার আর অগুমাঙ্ক সংশয় নাই । দেশের রীতি নীতি 
ইহাকে বৈধ বলুক, ক্লদ্বিবেচমায় ইহাকে কথন বৈধ বল! 
যাইতে পারিবে ন্বী। যে কার্ধ্য স্বকীয় বিবেচনা ও 
ইচ্ছার অন্থুমত নহে যাহাতে আপনার কিছুই আয়ন্তি 
নাই, পরের নিতান্ত বাধ্য হইয়। যাহ1 সম্পন্ন করিতে 
হইতেছে, সে কার্ষেইর কি কিছু ধর্শনৈতিক বন্ধন আছে? 
বালিকাবিবাহের যষ্জি ধর্মনৈতিক কিছু মুল্য থাকে, তবে 
কোন কার্যেরই ধর্নৈতিক মূল্য নাই। শুদ্ধ পণ্ুবৎ 
বলপ্রয়োগে যদি কেচ্ছ তোমায় কোন গহিত অথবা! শুভ 
কাধ্য করায়, তবে সে কার্য কি তোমার কৃত বলিবে? 
না সে কার্যে কোন ধর্শশ অথবা অধর্দ আছে? পরিণত- 
বরস্কা অনেক রমণী অনুতাপ করেন, কেন পিত। মাত! 
তাহাদিগের সে প্রকার বিবাহ দিয়াছিলেন। অবিবাহিতা 
হইয়া! অথব। বিধব! হইয়া চিরকাল অতিকষ্টে অবস্থান 
করাও ফ্টাহাদিগের শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। কোন 
হিন্দুন্্রী যদি বয়স্কা হইয়া এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত 
করেন, যে আমার অজ্ঞানাবস্থায় কর্ভৃপক্ষীয়ের আমার 
যে বিবাহ. দিয়াছেন, তাহা আমার জ্ঞানাবস্থায় 
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অনভিমত, অতএব তাহা সিদ্ধ কি অসিদ্ধ? এই 
প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, 
আইনে যাহাই বলুক, বিচারপতি প্রক্কৃত ব্যবহার-তত্বের 
উপদেশান্থুসারে সে বিবাহকে কখন সিদ্ধ বলিবেন না । 
বাস্তবিক এক্সপ বিবাহে ষে নারী আবদ্ধ হইয়াছেন, স্তায় 
মতে তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন । যেহেতু 
প্রকৃত কল্পে তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই। বেদবিৎ 
দয়ানন্দ সরস্বতী কহিয়া গিয়াছেন এপ্রকার বিবাহসংস্কার 
বেদবিহিত নহে । বৈদিক সময়ে ইহা! প্রচলিত ছিল না। 
ঠিক কোন্‌ সমক্কে ইহা এতচ্গেশে প্রবর্তিত হয়, তাহা 
এক্ষণে নির্ণয় করা স্ুকঠিন। অন্্মান হয়, ইহা পৌরাণিক 
কালের ফল। রঘুনন্দন, বোধ হয় ইহা এতদেশে পুনঃ- 
প্রবন্তিত করেন। যে সময়েই হউক, ইহা! যে ন্যায়ান্থ- 
মত নহে ও যথার্থ ধর্শাবিরুদ্ধ তাহ পুরুষজাঁতি না হউক 
জ্ঞানবতী স্ত্রীলোকমাত্রই যুক্তকণ্ঠে উচ্চরবে বলিয়া উঠিবেন। 
পক্ষপাতশূন্য সদাশয় পুরুষগণও ইহা স্বীকার করিবেন । 

কেবল স্বার্থপর পুরুষঞ্জাতীয় সাধারণ জনগণ ইহার 
প্রতিবাদে উদ্যত । তীহারাঁ অগ্রসর হইয়া বলিতে 
আসিবেন, ক্তসংস্কীর ক্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ করিতে আমা- 
দিগের ইচ্ছ। হয় না, তাহাতে ত্বণ। বোধ হয়। অধিক 
বয়স পর্য্যস্ত অবিবাহিতা থাকিলে তাহার্দিগের কলঙ্কিত! 
হইবার সস্ভাবনা। বাঁলিকাবস্থা হইতে গ্রহণ করিলে 
তাহাদিগের পবিত্রতা সুরক্ষিত হয়। এজন্য তাহাপ্দিগের 
অল বয়সেই বিবাহ হওয়া উচিত। 
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«এই কথাগুলিতে ঘোঁর স্বার্থপরত। প্রকাশ পাইতেছে। 
আমরা ভার্ধ্যাকে নিম্পাপ ও নির্দল। চাই । আমরা নিজে 
বা ইচ্ছা তাই হই না! কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই 
পাপী হই ব! নিষ্পা্গী হই, বৃদ্ধ হই বা অল্পবয়স্ক হই, আর 
দুই বা ততোধিক+ঘার দ্বার-পরিগ্রহ করিয়া থাকি, 
আমরা অবশ্ত গ্রস্কীয্স। কিন্ত নারীজাতি দ্বাদশ বা 
অ্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্ষম অতিক্রম করিলে আর গ্রহণীয়া 
নহে ।” কেন নহে কারণানুসন্ধান করিলে মূলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, ফঈুরুষজাতির প্রবৃত্তি নাই এই জন্ত। 
পুরুষজাঁতি প্রবল কজাতি, তন্নিবন্ধন '্তাহাদিগের প্রবৃত্তি 
অবশ্য প্রবল! হইঝে& তাহাদিগের ৰাক্যই নিয়ম, তাহা- 
দিগের ব্যবস্থাই ধার্দ। কি স্বার্থপরতা ! ধর্ম কি স্বার্থ 
পরতার গ্রতিবাক্য মাত্র? 

বালিকাবিবাহেক্ক ফলাফল গণনা করিয়া আমরা 
তাহার ওচিত্যানৌচিত্য বিবেচন! করিতে চাহিনা। দে 
বিষয়ে ইতিপূর্বে বিচার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমা- 
দিগের স্ত্রীজাতির আধুনিক ধর্শনৈতিক অবস্থা কি, ইহা! 
আলোচন। করিতে গেলে প্রতীত হুইবে যে, পুরুষজাতি 
তাহাদিগকে যে ঘোর অন্ধ ও জড়ভাঁবে অবস্থাপিত করিয়। 
রাখিয্বাছেন সেই অস্বাভাবিক অবস্থাই তাহাদ্দিগের বৈধ, 
তদ্ধিপরীত অবস্থা অবৈধ বলিয়া সমাজে পরিগৃহীত হইয়া 
থাকে । এবিষয়ের দ্বিতীয় প্রমাণ আমাদ্িগের বামা- 
গণের সতীত্ব ধর্মা। 

আমরা ভাণ করিয়। থাকি, আমাদিগের রমণীগণ 
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সন্ভাত্ব ধর্মে শেতম 7" বঙ্গকামিনীকে সতী বলবার 
পূর্বে বিবেচনা করা উড়্িভ জার ধর্শটিমত্তিক অবস্থা 
কি, এবং 'জাদাদিগের মতীত্ব ধর্টের ভাৰ কি.প্রকার + 
বালিকার. পাপিগ্রহণ ফারিয়া আমরা তাহাকে যেন 
পিঞ্জরবন্ধ করিয়া রাঁধি? .বহুকাল-ধরিয়। জন্তংপুরী মধ্যে 
তিনি অবগুষনবভী রত্ন শ্বগুরালয়ে অনেক দিন 
অতিবাহিত না করিলে দেশের রীত্যন্থসারে কাহারও 
সহিত তাহার বাক্যালাপ করিবার যে নাই। পুরুষ- 
জাতীয় 'কোন শুরু জনের সহিত কথা-বার্তা কয়] দূরে 
থাক, তাহাদ্দিগের সমক্ষে অবণ্ষ্ঠন' বিমুক্ত করিয়া 
যাইতেও পারেন নাঁ। " অসাঘধানতা বশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাত- 
জায়ার ছায় স্পর্শ 'করিলে জ্যেষ্ঠ ্রাতাকে প্রায়শ্চিভ 
করিতে হয়। জপ, ভ্রাতৃশ্বগুরের কোন দ্রব্য স্পশ 
করিলেও ত্রাভৃবধূর প্রা়শ্চিত্তপ্করিবার বিধান আছে। 
গুরুজন বতক্ষপ 'অররোঁধ মধ্য অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ 
নববধূর উচ্চ রবে কথা কওয়াও দূষণীয়। একলা! এক দ 
অপর পুরুষের সঙ্থিত কথা .কওয়া তাহার পক্ষে-নিতাস্ত 
নিন্দনীয় । কথা কওয়া দূয়ে থাক, সম্মুখে যাওয়াও 'বৈপ 
নহে। বাহিরের পরিশুদ্ধ কাসুসেবন করিবার নিমিত্ত 
গবাক্ষ-দ্বারে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে,তাহার অপষশ হয়। 
পল্লীর মধ্যে তীহায় কোন লন্বন্ধ নাই। জনসমাজ কেমন 
তাহ! নারীজাতি কিছুই অবগত নছে। প্রেম-বিদ্বেষ- 
পরতন্থ হইয়া আমর! নারীজাতিকে নিতাস্ত অধীন করিয়া 
রাখিয়াছি। তাহারা কেষল জ্ঞানে অন্ধ নহে, প্রথিবীর 


১৩ 
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সমস্ত বিষয়েই অন্ধ । তাহার! অন্ধকারে জীবন পরিগ্রহ 
করিয়া, অন্ধকাঁরেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে। জন- 
সমাজের সহিত বাহদিগের কোন সম্পর্ক নাই, চিরদিন 
একাকিনী গৃহমধ্যেত্ধাহাদিগের পণ্ুবৎ অবরুদ্ধা থাকিতে 
হয়, তাহাধিগের জীবন নিতান্ত অধীন ও জড়বত নিশ্চেষ্ট 
বলিতে হইবে । যাঙ্ধীদিগের এতদূর অধীনত। তাহার্দিগের 
আবার সত্তা কি?গ্যাহার! জনসঙগাজের কিছুই অবগত 
নহে, যাহাদিগের গাল মন্দ এবং সদসত'বিবেচনা কিছুই 
নাই, স্বার্থপর পুরুষ্্র দুই চারিটা উপদের্শ যাহাদিগের 
জ্ঞানের পরিসীমা, গৃষছ-ধামের একটা কুটীর মাত্র যাহাদিগের 
কাধ্যক্ষেত্র, যাহাগের ফোন শক্তি নাই তাহাদিগের 
অন্দীন জীবনের গে্রব কি? জ্রীভ-দাসীর ন্যায় বাহার 
পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধা থাকিবে,. তাহাদিগের 
কার্য নিন্দা অধবা প্রশংসাই বা কি? স্বামী ভিন্ন 
কাহারও সহিত স্ত্ীজাতি বিশ্রন্ধ আলাপ করিতে পায় 
না। অনষ্ঠের স্কিত বিশ্রন্ধ আলাপনে তাহার্দিগের শত 
নহত্র প্রতিবন্ধক । স্বামী ভিন্ন স্বশুরালয়ে বঙ্গবধূর আর 
কহই নাই। ম্বামী যে প্রকার হউন, শাহার নিতান্ত 
আশ্রিত ও দাসীর ন্যায় অধীন খাফিতেই হইবে । কারণ 
স্বামী ভিন্ন তাহার কোন গতি নাই। স্বামীকে পরিত্যাগ 
করা স্ত্রীর সাধা নহে, কিন্তু স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াও 
স্বামী অনায়াসে ভদ্রলমাজে পূজনীয় হইতে পারেন । 
শামী অনায়াসে ' পরিষ্তাগ করিয়া রাখিতৈ পারেন 
বালক, পাছে তাহার বিরাগ-ভাজন হন, এই ভগ্মে স্ত্রী 


বুহ্রাযা। । ১৪৭ 


সাহার সর্বথা, মনন্তপ্টি সাধুন করিতে -ক্রুটি করেন া। 
পাছে স্বামীর কোন বিষয়ে.ক্রট' হয়, তজ্জন্ত স্ত্রী তাহার 
সম্পূর্ন বাধ্য ও অধীন হইতে স্বীন্কৃত হন। ,বৈধব্য দশার 
আশঙ্কায় পন্থী আঅহরহঃ গ্বামীর পদ্দাত্রিত থারেন। দিবা 
রাত্রি তাহার স্বামীর জন্তই ভাবন1।.. পরের উপর ফাহার 
এতদূর নির্ভর, পরের শ্বার্থের সহিত যাহার নিজ স্বার্থ 
সম্পূর্ণ সংঙ্গিষ্ট রহিয়াছে; তাহার ন্ুরাগ্ধ ও পতিপরায়ণতা 
কতদুর বিশুদ্ধ ও .হদয়গন্ত, তাছ|.আমরা ঠিক বুঝিতে 
পারি না। নিতান্ত জধীন্দতাঃনিবন্ধন, জীর পরম বিশুদ্ধ 
প্রণয়ের প্রতিও আঁমারিগের একদ1 সন্দেহ উপস্থিত ভয়। 
তাহার পবিত্র প্রগয়েন খে আ্ষামর1 সঙ্গূর্ণ স্বথী হইতে 
পারি না। জআমাদ্িশেরই দোষে আমরা এই সুখে 
কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত হইভেছি। বাস্তবিক 'আমাদিগের 
স্জাজাতির পতিপরায়ণতায় এতদূর গার্থপরতা বিদ্যমান 
দেখি যে, তাহা বিশুদ্ধ ও পরম পবিত্র কি না তাহ! 
আনায়াসে অনুমান কর বাইতে পারে । এরূপ পতি 
পরায়ণত। অধীনতাঁর নামান্তর মাত্র স্বার্থপর পুরুষজা5 
এইজন্য ইহাকে ধন্ম নামে অভিহিত করিয়া ইহাকে 
স্লীজাতির একমাত্র ধর্ম ৰরিয়।-নির্দেশ.করিয়াছে | ধর্ম 
বলিয়া! অনভিজ্ঞাক্রীজাতি ইছ1 অবলম্বন করির! রহিরাছে। 
সনাজের রীতি, নীতি, ও.আবস্থার গতিকে বাগ্ধ্য হইয়া 
তাহারা এই পাতিত্রত্য ধর্দ্ের ব্রতী হইয়াছে । কিন 
বদি দাসীত্থের গৌরব থাকে তবে স্ত্রীজাতির পাতিত্রহা 
ধর্ম্বেরও গৌরব আছে। 
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£বেখানে স্বাধীনত| নাই, সেখানে ধন নাই। যেখানে 
গাপ করিবার ক্ষমত। নাই, সেখানে পুণ্যের গৌরর নাই। 
নেখানে নড়িবার শক্তি নাই, দেখানে স্থিরভাবে 
গাকিতেই হইবে । সেরূপ .জড়ভারের আবার প্রশংস। 
কি? যে স্বাধীন হইতে না পারে, তাহার অধীনত। 
দাসত্ব । যে. যগেচ্ছঞ্জারী হইতে লা পারে," ভাহার 
স্বাধীনতা, অধীনতাক্ক ন্মামান্তর মাত । বাস্তবিক যিনি 
স্বাধীনভাবে এবং ,স্ছেচ্ছামত .কাধ্য করিতে না, পারেন, 
পর্মজগতে তিনি জড়, ও.মৃতবৎ অবন্থান করিতেছেন ১ 
তাহার ধন্মনৈতিক স্াঙ্কা,কিছুই নাই । . 

আমাদিগের স্ত্রাজাতি সম্বন্ধে উক্ক বাক্যনিচয় সম্পর্ণ- 
নৃপ প্রমুক্ত হইতে প্নরে। স্বাধীনত্তার পথে তাহাদিগের 
নে প্রকার অশেব.রুণস্ক, তাহা! আমর! এ্রতীত করিয়াছি। 
ঘথেচ্ছাচারিত] কাহারে বলে, তাহা তাহাদিগের অনুভব ও 
নাই। যদ্িকিছু স্কাবীনত। দেওর। যায়, তাহারা দে 
সাধনত। গ্রহণ করিতে সাহনিনী নহে। চির-অভ্যন্ত 
বানতা ও পরবপ্পতা তাহাদিগ্জের নিত্য ও এক প্রকার 
স্বাভাবিক ভাব হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থা হইতে 
ক্রমশঃ তাহাদিগকে অগ্রনারিণী করাও সামান্য কথ। 
নহে । কত যুগ্রান্তর অতীত. না হইলে আর আম্মা- 
দিগ্র ভ্ম্নীগণের. প্রক্কষ্ট উন্নতি-সাধন হইবে না। 
তাহাদিগের আধুনিক 'পণুর২ ..ও দানীর অবস্থার 
প্রকৃত ধন্রজীবন, অসম্ভব.। তাহাদিগের এমত জ্ঞান ও 
বিদ্যাবুদ্ধি নাই, দ্বারা ভাল মন্দ বিচার করিয। লয়। 


বঙ্গবাঙা। ১৪৯ 


নিজে সদসৎ বিবেচনায় যাহারা সমর্থা নহে, অগগ্ভা 
সতাাদিগকে অপরের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে 
হয়। কিন্তু ক্ষোভের বিষস্ব এই ষে, যাহাদিগের বিবেচনার 
উপর রমণীগণ নির্ভর করিবে তাহারা অপর জাতি ও 
একপ্রকার বিপক্ষ জাতি । কারণ, হুই জাতির স্বার্থ 
কখন এক হইতে পারে না। পুরুষ জাতির যাহাতে 
সম্পূর্ণ নুখ-্বচ্ছন্দতা, স্রীজাতির তাহাতে ঘোর অস্থথ ও 
অধীনত1 1 নারীকুল সম্বন্ধে পুরুষ জাতি যে সমস্ত ব্যবগ্থা 
নির্দিষ্ট করিয়। দিবে, সে সমস্ত ব্যবন্থা কখন নিস্বাথ 
ধর্-সঙ্গত হইতে পারে না। প্রক্কৃত প্রস্তাবেও আমরা 
এই কথার.যাথার্থ্য উপলদ্ধি করি। সংসার-ক্ষেত্রে দেখ 
যায়, ষে পুরুষ, নারীকে এতদূয় অধীন করিয়াছে যে, 
নারীর আর স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতত্ী জীবনের প্রয়োজন, 
এবং স্বতন্ত্র স্থুখ নাই। পুরুষের স্বার্থ প্রয়োজন এবং 
সখের সহিত তাহা একীতৃত হইয়া গিক্বাছে। এক 
জাতির প্রতৃত্বে অপর জাতির লব্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে । 
স্থৃতরাং জীজাতির ম্বতঙ্র ধর্দনৈতিক অবস্থা ও জীবন 
কিছুই নাই। 

যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে যথেচ্ছাচারিতার 
সম্ভাবনা আমরা অস্বীকার করি নাঁ। বাণ্তবিক 
বথেচ্ছাচারী হইবার শক্তি না থাকিলে কেহ “ম্বাধীন 
হইতে পারে না। কিন্তু তা বলিয়া স্বাধীন হইলেই ক্কে 
সর্কসাঁধারণে যথেচ্ছাচারী হইবে একথাও অসম্ভব । 
একথা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য শ্বীকার করিতে হইৰে 
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যে,*্নমগ্র পুরুষ জাতি যথেচ্ছাচারী। তাহা বদি সত্য 
হর, তবে পুরুষ জাতির স্বাধীনতা, অগ্রে হরণ করা 
আবম্তক। কিন্ত একথার প্রস্তাব করিতে কে সাহসী 
হইবে? কাহার সাধ্য পুরুষ জাতির স্বাধীনতা হরণ 
করে? পুরুষের জাতিন্সাধারণ স্বাধীনতা! পাইয়! তাহার 
এক' সামান্ত' অংশ মাজ্স যথেচ্ছাচারী হইয়াছে বলিয়? 
স্বাধীনতার গৌরব কিছুই বিনষ্ট হয়'নাই। বন্ধং তাহাতেই 
প্রতীত করিয়াছে যে অধীনত ও. যথেচ্ছাচারিতার 
অপেক্ষা স্বাধীনতা৷ কঙপ্রেষ্ঠ ও সথখকর 1 যথেচ্ছাচারিত! 
থাকাতে, স্বাধীনতার গ্োরবের বরং সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। 
ইহাতে স্বাধীনতার স্বফল ও মঙ্গল যেমন দেদীপ্যমান 
হইয়াছে, কেবল অবধষ্টনতায় তেমন ঘটিবার সম্ভীবন? 
ছিল না। জ্ত্রীজাঁতি-সন্বন্ধেও একথা প্রামাণ্য বলিয়। 
স্বীকার করিতে হইক্চো! স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে যে 
তজ্জাতিসাধারণ যথেই্ছচারিণী : হইবে, একথা আমর! 
স্বীকার করিতে পার্গি'না।+ আমরা ইহার ঠিক বিপরীত 
পঙ্ষ অবলঙ্বম: করি। : কিক়্দংঙ+গ্গতিত "হইখবাও যদি 
জাতিসাধারণ স্বাধীন হইয়! প্রস্কৃত ধর্মপথে উত্থিত হয় 
তাহ কি শ্রেরস্কর নহ? কিন্ত পুরুষঞ্জাতি নিতান্ত বিদ্বেষী, 
নিতান্ত স্বার্থপর ও. অহঙ্কারী । ' বামাকুলের স্বাধীনতা 
ও ষথেচ্ছাচারিত্। তাহার জঅসন্ত। পুরুষের স্বাধীনতা ও 
ষথেচ্ছাচারিত। নারীর অহা হইলেও তাহার সহিষ্ণুতার 
গুণে তাহাকে 'সকলই নহা করিতে হইবে 1 পুরুষে সে 
প্রকার সহি হইতে পারেন না, কারণ তিনি প্রভু । 
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পুরুষ জাতি সহসা আপনাদিগের একাধিপত্য বিনষ্ট 
করিতে পারে না । আমরা বলি, পুরুধ জাঁতি যে এতকাল 
ধরিয়া একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে, ইহাই 
বথেষ্ট, ইহাই তাহাদিগের গর্ব । গর্ব-_-না কলঙ্ক? হায়! 
এতকালের পর বুর্কি সেই এঁকাধিপত্যে কুঠারপাত 
আরম্ভ হইয়াছে । যিনি আমেরিকার শ্রীসমাজের প্রতি 
দৃষ্টি করিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন, সেখানে স্ত্রীজাতি 
যে প্রকার শ্বাধীনভার্ধ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে 
আমর! নিশ্চয় বলিতে পারি) ত্বর্কা় আমেরিকার ধর্শ- 
নৈতিক সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। “আমাদিগের 
রমণীগণ যথেচ্ছাচারিণী হইল” বলিয়া এখমই আমেরিকার 
পুরুষগণ চীৎকার আরস্ত করিকাছেন। কিন্ত তথাকার 
স্রীজাতি সে রবে ভীত নহে। তাহারা বুঝাইয়। দিতেছে যে, 
যাহা পুরুষজাতি যথেচ্ছাচারিত| বলিয়া রটন1 করিতেছে 
তাহা কেবল আপেক্ষাকত্ব 'অধীনতার হাসমাত্র । আমর! 
স্বীকার করি, স্ত্রীলাতিকে ম্বাধীনত1-দিলে প্রথমে অনেক 
পরিমাণে যথেচ্ছাচারিতার সস্তা বন বটে) যেহেতু তাহা 
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ন । শৃঙ্খলভগ্র পণ্ড একবার 
দৌড়িয়া বিচরণ করিয়া আইনে । সরস ক্ষেত্রে একবার 
তৃণজাত উদ্জামিত হইয়াউঠে। যৌবনকালে রিপুগণের 
প্রাবল্য হয়। ইহ! স্বাভাবিক নিয়ম, ইসা অনিবার্ধ্য। 
কিন্ত তা বলিয়। কি করিব ?. কিছুকাক পরেই পণ্ড, বস্ত 
হয়, ক্ষেত্র ফলবভী হয়, ্রবং যৌবন প্রৌড়াৰস্থায় পরিণত 
হয়। এতকাল ষাহাদিগকে ঘোর অধীনতাশৃঙ্গালে 
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আঁন্ধ করিয়! রাখিয়াছিলাম, কিছুকাল তাহাদিগের 
বথেচ্ছাচারিতা সহ্থ করিতে আমরা এত কাতর হই কেন? 
আমরা যে কুবর্দ করিফাছি, সেই দুষ্কতির ফল-ভোগের 
জন্য আমাদিগের, শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে। আমর! 
যদি একবার এই ফলজো?গ করিয়া! সহিয়। থাকি, অনতি- 
বিলম্বেই চিরঙ্গিনের জন্ত প্রকৃত ত্ুখের সম্তোগী হইব! 
কিন্ুকাল অতীত হইজ্জেই, স্ত্রীজাতি প্রকৃত স্বাধীনভাব 
অবলম্বন করিবে! আথমে বদি তাহারা বহুসংখ্যায় 
বথেচ্ছাচারিণী হয়, তজজশঃ তাহাদদিগের নন শোণিত 
শীতল হইবে৷ 

আমেরিকাতে এখক্ই স্ত্রীজাতির জ্ঞান-ধবনি উখিত 
হইয়াছে । এখনই শঙ্ক সহজ বামাগণ পুরুষের সহিত 
আপনাদিগের অধিকার" ন্বন্ধে ঘোর বিত্ত উত্থাপিত 
করিয়া জনসমাঁজ বিলোড়িত করিয়া দিতেছে । পুরুষের 
জনসমাজ মধ্যে যে পর্থিমাণে পাপশোত প্রবাহিত ছিল, 
ভাছা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছে । এই বিতগার 
তাহারা অনেক সময় জাঁদকলে আঁপনাদিগের ক্ষ 
চমৎকার ফৌশলে সমর্থন করিতেছে । আনেক বার 
তাহারা জয়লাতও- করিয়াছে । এদিকে পুরুষজাতি 
তাহাদদিগের কলঙ্ক রউন। করিয়া কতই পুস্তক প্রচার 
করিছেছে। খাঁমাগণ সেই সকল গ্রন্থের সছুত্বর দিয়! 
আপনাদিগের ঈ্ৌঁষ ক্গালন ক্কারিঠতিছে। এখন এই 
জ্ঞান-যুদ্ধ বছকাল চলিবে। ইহার শৃত্রপাঁত মাত্র এই । 
আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, ইহাঁ হইতে ভবিষ্যতে 
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ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে । সামাজিক: বিপ্রবে যে 
সমস্ত অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তাহা, সকলই ঘটিবে। 
কিন্ছ সেরূপ ঘটিয়! যদি পরিপামে মঙ্গল হয়, তাহাণশু 
শ্রের়। ইয়োরোপে এই তরঙ্গ একদিন উথিত হইবে, 
ইহাও আমাদিগের বিশ্বাস। কিস্ু এসিক্ার যখন এই 
তরঙ্গ উখিত হইবে, তখন বোধ হর, গ্রহে গ্রহে বিঘর্ষণ 
হইলে ফেমন ভীষণ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা, তঙ্জপ 
ভয়ানক সামাজিক ভূষক্সনে দেশ আন্পালিত- কবিয! 
ঘোর প্রলয় উৎপন্ন কত্িবে। এপ্রকার সামাজিক বিগ্লান 
না ঘটিলে, ভারতবর্ষের কখন প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা 
নাই। উ 4:3৮) ০ 

প্রকৃত ধর্দের পথে সহজ কণ্টক স্থাপিত থাকুক, 
প্রকৃত সত্যের পথ ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকুক, প্ররুত 
হায়ের-পথে সহস্র প্রতিবন্ধক থাকুক, মে পথ ক্রমশ? 
আবিচ্কত ও অবলস্বিত হইবেই হই, এই আমার্দিগের 
গ্রব বিশ্বাস। পৃথিবী বহুকাল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন 
থাকুক, বহুকাল ধরিয়!-পাপকলুষিত ব্যবস্কাবলি তাহাতে 
প্রভৃত্ব করুক, কিন্তু এমত সময় উপস্থিত হইবে, যখন 
সেই তিমিরাবলি জ্ঞানবিস্তার ঈষৎ কটাক্ষে ক্রমে 
তিরোহিত হইতে থাকিলে, বথন ধন্ধের জয় এমত উচ্ছ- 
রবে প্রত্বিঘোধিত হইবে ষে, সেই কলঙ্কিত ব্যধস্থাব্লি 
লজ্জার পলায়ন করিধারও পথ পাইবে না। জনসমাঁজের 
শত সহ্অ লোক কেন কুপধথে পদার্পণ করুক ন1, শতসহত্র 
লোক সমবেত হইয়া! কেন কোন দূষিত মতের পোষকতা 
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করুক না, কিস্ত সত্য মত যদি' পৃথিবীতে একবার ক্ষীণ- 
রবেও ধ্বনিত'হয়, সে রব: ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়। সর্বত্র 
স্ুপ্রচারিত হইবে । কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে 
পারিবে না। গ্যালিলিও কারান্বামে নিযস্ত্িত হইল 
বটে, কিন্ত তদবলম্থিত ত্য মত অগ্রচারিত রহিল না। 
প্রমাদ বশতঃ 'জনগথ"মমে করিয়াছিল আমরা স্থির 
রহিয়াছি, কিন্তু তা. বঙ্গিয়া পৃথিবীর কিছুতেই গতিরোধ 
জস্মিল নাঁ। পুর্থীষালিক্জণের রিরুদ্ধ মত সব্বেও হেদিনী 
গ্যালিলিওর কথা৷ প্রঙ্কীণার্থই যেন হৃর্ষ্যের চতুর্দিকে 
দৈনন্দিম গতিতে ভ্রঙ্গ করিতে লাপিল। ডেকার্টের 
মতাবলি যখন প্রথম আচারিত হয়, তখন নাস্তিক বলিয়া 
তিনি হলে 'কতই'ঞ্জন! নিপীড়িত হইয়াছিলেন। 
ইউটেটের সেই পাষণ্ড ভোযঘ়্িটন তাহাকে অগ্থিদগ্ধ 
করিতেও উদ্যত হইয়াস্টিলেন”।' হার্ডি একদ! বিদ্রপের 
জালায় জালাঁতন হক্লেও জনসঙ্সাজ ক্রমশঃ রক্তের 
চলাচলের সত্যতখ উপলব্ধি করিতে লাগিল। বাস্তবিক 
সত্য যদি একবার পৃথিবীতে ধ্বনিত হয়, সে সত্য কথন 
অপ্রকাশিত থাকিবাঁর নহে। শ্ীজাতি যদি এতকা্ 
নিপীড়িত হুইয়া থাক, তাচ্ছার্দিগের অধিকার যদি পুরুষ- 
জাতির সহিত ঘাস্তবিক সমান হয়, তাহারা যদি স্বাধীনতা 
পাইবার উপষোগিনী ছদ, আমাদিগের গ্ষব বিশ্বাস এই, 
তাহাদিগের অবস্থা অথশ্ত উপ্নত হইবে । আজি কেন 
জনসমাজে বিরুদ্ধমত প্রচলিত খাকুক মা, সে মত কখন 
সত্য, স্তায় ও ধর মতের প্রভাবে তিঠিতে পারিবে না। 
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এ শুন কবিবর ভিক্টর হিউগো ফি. ধলিতেষ্টেন। 
দে দিন ইয়োরোপীয় কামাকুল-উন্নতি-সাধিনী সভা 
তাহাকে একখানি পত্র লেখে ।' স্ত্রীজাতিক়্ সহাক্তায় 
কবিবর বদি তাহার লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করেন, যদি 
তাহাপ্গিগের পক্ষ অবলগ্বন করিয়া তিনি জনসাধারণকে 
তৎপক্ষে উত্তেজিত্ত করেন, এইক্প অনুরোধ করিয়! উক্ত 
সহ! কবিবরকে যে একখানি পত্র লেখেন তাহার 
্রত্যুত্তরে দেখুন ভিক্টর হিউগো কেমন সপ্তাবসম্পন 
একধানি প্রতিলিপি প্রেরণ করেন | 

“মান্া মহিলাগণ! আপনাদিগের পত্র পাইয়া আমি 
'শাপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছি । আপনাদিগের 
দে সমস্ত উচ্চ অধিকার, বাহার অভাবে আপনার! যথার্থ ই 
অনন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন, আমি তাহা বিলক্ষণ 
অবগত আছি। আজি পর্যন্ত আমাঁদিগের সমাজ যেরূপে 
সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিক স্ত্রীজাতির অত্যন্ত 
হীনাবস্থা স্বীকার করিতে হয়। এজন আপনাদিগের 
উন্নতি-প্রার্থনা নিশ্চয় যুক্তিসিদ্ধ। আমি ঘঙ্দিও পুরুষ 
বটে, কিন্ত আপনাদিগের যে সমস্ত স্তাধ্য অধিকার তাহ! 
মামি দানি, এবং সেই সমস্ত সামীজিক অধিকার যাহাতে 
আপনার! প্রাপ্ত হন, তৎসাধনে যত্বুশীল হওয়া আমার 
কর্মব্য। অতএব আপনারা আমার জঅদভিপ্রায়ের উপর 
নির্ভর করিয়া আমার সাহাব্য প্রার্থনা করিয়া ভালই 
করিয়াছেন । পুরুবর্জান্তি যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
আলোচ্য বিষয় ছিল, স্ত্রীজজাতি তেমনি উনবিংশ শতান্গীর 
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আঞ্লাচ্য বিষয় হইয়াছে । এই বিষয় অত্যন্ত গুরুতর । 
হহার দিদ্ধান্তের উপর ভবিষ্যতের সমুদার সামাজিব: 
'এবগ্গ। নির্ভর করিতেছে । ইহাতে একটা গ্রকা্ড 
সামাজিক সংগ্রাম উপস্থিত হইবে । এপ্রকার সংগ্রামে 
ননুষ্যনামের গৌরব আছে । আমাদিগের সামাজিক 
অবস্থা কি বিচিত্র! কি অসঙ্গত! বাস্তবিক পুরুষজাতি, 
প্নাজাতিরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পুরুষ জাতিৰ 
জদয়ের রশ্মি স্ত্রীজাঘিরই হস্তে। কিন্তু সামাজিক 
বাবস্থাবলি নারীকুলকে ধেন নাবালক জ্ঞান করে। অক্ষম, 
পামাজিক-শক্তিবিহীন, রাজকীর-অধিকার-শন্ত, এম 
কি, তাহারা কিছুই না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন 
গহধামে ও পরিবারমগ্জলে নারীগণের কর্তৃত্ই অধিকতর, 
সেখানে তাহারাই সর্কেসর্কা । কারণ তাহারাই সন্তান 
সন্ততিব জননী । তাহাদিগেরই হন্তে পারিবারিক 
শুভাশুভ, ও সুখ দুঃখ সকলই নির্ভর করে। যে ব্যবস্তাবলি 
সেই সরল! বামীগণকে এত দুর্বল করিয়াছে, সে ব্যবস্তা- 
বলি নিতান্ত দূধিত। নিশ্চয় তাহাদিগের সংস্কার 
আবশ্যক । এক্ষণে বামাজাতির সামাজিক ছুূর্বলত 
আমাদিগের স্বীকার করা উচিত, এবং নেই দুর্ধলত। 
হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাও বিধেয় | প্রকৃত মানগসের 
এই কণ্তব্য। এ কর্তব্য-সাধমে তাহার লাভও আছে। 
আমি চিরকালই বলিব যে, আঁপনাদিগের বিষয় এক্ষণে 
বিচাষ্য এবং সেই বিচারের সিদ্ধাত্ত আবশ্তক | বাহা- 
নিগেন উপর সকল বিষয়েরই অদ্ধেক ভার রহিয়াছে, 
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তাহাদিগকে অবশ্ত সামাজিক সমস্ত অধিকাষ্ধেরও 
অদ্ধভাগী করা বিধের়। এ বড় আশ্চর্য্য যে, মানব- 
জাতির অদ্দভাগ হীনতর হইয়া রহিয়াছে । সমান 
অধিকার ভাহাদ্দিগকে অর্পণ কর! নিতান্ত কর্তব্য। এ 
যদি সম্পন্ন হর, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা হইলে একটা 
সুমহত অনুষ্ঠান হইয়া যাইবে । পুরুষ জাতির অধিকার 
যেরূপ, জীজাতিরও অধিকার তদ্রপ প্রবলভাবে সুরক্ষিত 
হয়, এবং সামাজিক ব্যবস্তাবলি যেন দেশ কাল পা 
বিবেচনায় নিয়মিত ও স্ুনীতির অনুমোদিত হয়, এই 
আমার প্রার্থনা । আপনার! অনুগ্রহ পুরংসর আদার 
নমস্কার গ্রহণ করুন 1৮ 
ইরোরোপীয় ইদানীন্তন বানাকুলের অবস্থা, ভথাকান 
নঙ্দয় জনগণের সদভিপ্রার, সমর়ের গতি এবং সামাজিৰ, 
পাব্স্কাৰলিৰ ভক্তি সমন্তই এই পত্রিকায় গ্রভীত 
হইভেছে। তাহার সমগ্র পরিচয় দেওয়া আদাদিগের 
উদ্দেশ্ট নহে । ইয়োরোপে বহুকাল ধরিয়া বাগাগণের 
হানানস্থা জনসমাজে অবিরিভ ছিল না। বদ্ধিমান 
ব্যন্ভিমাজ্রেই স্যাহার রহস্ত ভেদ করিরাছিলেন । কিন্স 
এতকাল ধরিয়া কিসের চেষ্টা হইয়াছে ? যাহাতে সেই 
হানাবস্থা হইতে বামাগণ উঠিতে না পারেন, ভাহারই | 
অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। মিল্‌ প্রভৃতি সুধীগণ নে 
এাধানতার উচ্চরৰ উদেঘাধিত করিয়াছেন, তাহা সকল 
সন্ৃদদ্ধ জনগণের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইঘাছে। বখন 
অগ্রির স্ফলিঙ্গ মাত্র দেখা দিরাছে, সে অগ্রি কথন 
১৪ 
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২) 


নস্রধ্পিত হইবার নাচ্ছে। অনতিবিলম্বে সেই অগ্থি হইতে 
পহ্মাংপ্ভি হইবে । ধূমোতপত্তির পর তাহা ক্রমশই 


প্রস্ঘলিহ হইতে থাকিবে । 
রজযনযদ্দি অথওনীদ, তবে সে সতভ্যর গঠি 
পর্তিবেধ করা নির্বোধের কাধ । দে দিন বিলাছে 
এঞ্রধীর মহাসভার বামাজাতির “অন্থমতি দিবার” ক্ষমতা! 
“পা বে ঘোর বিভপ্তী হইয়া পিরাছে, ল্লাহাতে 
গাপাতিছঃ আ্ীজাতির পত্লাজ্দ বলিতে হইবে বেত বি 
ভান হিলাগণের পক্ষ আরও প্রবলতর প্রভাব ধারণ 
করিয়াছে । আ্রোত্তঃ প্রতিক্কদ্ধ হইলে তাহ দ্বিগুণ বলে 
পবিত তর । ইহা কার্ধোর স্বাভাবিক গতি, ই 
অনিবার্ধা। এতনেশে স্বাছাঁতির প্রস্তাব এক্ষণে উত্থাপিত 
বরা অনেকে অসামপ্িক বলিবেন বটে, কিষ্ট ততপ্রভি- 
পিরোদে বতই আপনি উদ্ধাপিন্ত হইবে, তাহাতে বানা 
-ণ্র পক্ষ বলসঞ্চর করিবে এই আমাদিগের বিশ্বাস । 
আমরা জানি আমাদিগের মত, সাধারণ মতের বিরোধী । 
কিন্ত সাধারণত বহুকীল ধরিয়া একই ভাবে স্থুস্থির হইয়া 
বহ্ছরাছে। সেই মতের একলা সঞ্চালন আবশ্ঠক । 
সঞ্চালন হইলে তন্মধো যাহা কিছু দধিত আছে, অনান 
নই দমিত 'এ২শ বিদরিত ইইবে 1 এক্ষণে সববসাধারণে 
এইট প্রস্লবের আন্দোলন করেন, এই আদাদের ইচ্ছা । 
মানরা বদি ভ্রান্ত হই, অবশ্ত আমাদিগের ভান্তি বিছুপিত 


শর 


হ৪বে, এবং আমাদিগের পুব্বপক্ষ পাষাণ্র উপর 
বিহ্কাপিত হইবে । 
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সামাজিক সকল বিষর হইতেই আমরা বাগানে, 
দুরে রাণিরাছি। সাধারণ জনগণের মত ও বিশ্বান এই 
ব» সমাজের সহিত নারীণণের সম্পর্ক নাই । তাহার 
গ্রহধামে আবন্ধা থাকিব গৃহকার্যোই ব্যাপত থাকিবে । 
এই মতানুপাদে আমাদিগের সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, 
নমণাগণকে আমরা কখন বাটার বহিন্বারে আসিছে দিল 
না। তাহাদিগের রক্সার জন্য নপুপ্নকের ্ষ্টি হউবাছে। 


কন্থ এত করিয়াও কল কি? বোধ ভয় আনেকেই 


চে 


পট 
1 


শুনিয়া থাকিবেন মে" এক জন রাজার নিকউ কোন 
গুরুতর মকন্দমা উপন্তিত হইলে, ভিনি অমনি জিজ্ঞাস 
করিভেন_ইহার মূলে কোন, স্ত্রীলোক আছেন 2 বম 
হত ব্যাগারের মূলে থে স্ত্রীলোক থাকে, বছদশনে তাহ 
এষ্ট সংস্কার জন্মিয়াছিল। স্ত্রীলোক নহিলে কখন কোন 
ভমানক কাঁগু সংঘটিত, এবং সমাজের কা 
ন1। ক্ত্রীজাভিকে নিভান্ত গোপন করিরা রাখাই ইহ) 
ক্াারণ। ক্ীজাতিও বদি পুরুষের হায় সলব্যাগা « 


সন্দস্বানে প্রকা্ঠ ভাবে গমনাগমন করিতে এবহ মিশিত 
0 


লং 
0 


হইতে পারিভ, তাহা হইলে ভাহারা কখন সাদা 
শান্ছিভচ্গের কারণ হইত না। পুরুষের মত ভাভাপিগিবে 9 
জ্ঞান হইত । এক্ষণে রমণাগণ মন প্ুকবে। 


খা 


উপভোগ্য সামঞীর ভ্ভায় বিবেচিত ভরত ভিকািগের 


স্বাীনভা ভইলে সেক্প ঘটনার সম্ভাবনা নাই | তন 
পুরুষজাতিও রমণীগণের সমান সম্তোগ্যকূণে প্রহীরদান 


হইবে । ভথন সুন্দরী ললনা প্র দশনীন গদি 
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বলি উপলব্ধি হইবে না। সুন্দরীর একবার দর্শন 
পাইনার জন্য লোকে লালারিত হইবে না। এখন যেমন 

[ত হইলেই দুর্বল! স্থন্দরী সস্তোগ্য! হয়, তখন তদ্রপ 
টি সম্ভাবনা নাই। তখন সুন্দর পুরুষের ন্যায় 
স্থনদরী মহিলাও সামান্তা হইবে। তখন মহিলাগণ 
দাহসিনী ও ধন্মবলে বলবতী. হইবে । এখন এক জন 
পুরুষের প্রতি বল-প্রয়োগ করা যেমন কঠিন, তখন 
স্রালোকের প্রতিও তদ্রপ কঠিন হইবে । তখন রমণীগণ 
কি কায়িক, কি মানসিক, উচ্তয়বিধ বলেই বলধতী হইয়া 
পুরুষের সহিত সমবুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হইতে পারিবে । দেণীয় 
ব্যবস্থাবলি অবশ্য স্বাধীন 'স্ত্রীজাতিকে রক্ষী করিবার 
উপবোগী হইবে । কারণ, এক বিষয়ের সংস্কার হইলে 
সকল বিবর়েরই সংস্কার আষশ্তক হয় 

অবলাগণকে আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় স্থাপিত 
করিয়া রাখিরীছি, এবং তাহাদিগকে আমরা যে চক্ষে 
দেখিরা থাঁকি, তজ্জন্তই পুথিবীতে নানা গণ্ডগোল 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহাদিগেরই জন্য সময়ে সময়ে 
পৃথিবী শোণিতপাতে ভাপিয়া গিয়াছে । কত রাজবংশ 
ধ্বংন হইয়াছে, এবং কত দেশ উতসন্ন হইয়া! গিরাছে। 
টূয ও লঙ্কীর ধ্বংস হইবার কারণ কি ?- সুন্দরীর কৃপা- 
কটাক্ ল্কীভের জন্য । সুবিখ্যাত “গোলাপ যুদ্ধকে” কে 
সপ্জাবিত করিয়া রাখিয়াছিল ?--মার্গেরেউ অব আঞ্ছু। 
ফ:গীর যুদ্ববটনার কারণ কি ?--ফরাশি রাজপ্রাসাদে 
সুন্দরাদয়ের মন্ত্রণা ও কুহকজাল । হোয়াইটহলে প্রথম 
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চার্পেমের ফাঁসি হইবার মুলে কে ছিল 1 হাঁহার 
বাজ্জী-হেনরারট] সেরিয়া। প্রকাণ্ড ফরাশি বিদ্রোহের 
অধিনায়কের! কাহাকে তাহাদিগের পরম শক্র বলির 
স্থির করিয়াছিল ?-স্থুন্দরী রাজ্জী মেরায়া এন্টনেট। 
সপবর্ষ ধরিয়। যে প্রকাও বুদ্ধ ব্যাপারে ইয়োবৌপ 

রুধিরক্রোতে ভাপির1 যার, কাহার অজের বরিপুর কারণে 
ভাভা সমুখিত হর 1 পঞ্চদশ লুই নৃপতির বিপ্ণাত 
বাভিচারিণী। আর আমরা দৃষ্টান্তের সংখা! বদ্ধিত 
করিতে চাহি না। আমরা অবলাগণকে যে ভাছে 
বাপিয়াছি, তীহাঁরই কফল-ভোগ করিতেছি | সদা 
আমরা তাহাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দিব না, কিছ 
তাহারা কেমন আমাদিগের দাসত্বশু্খল ভগ কর্িন। 
আমাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিহেডে এও 
অশেষ দ্ঃখসাগরে নিমগ্ন করিতেছে । 

স্নাপীনতার সহিতই লোকের স'ংস'ও বদবৃদ্ধি ত। 
মাভস ও বলবৃদ্ধির সহিত লোকের গৌরবও বদি ই 
এখন বিবেচ্য এই, কোন্‌ বশজে স্বাধীনত। গ্রদান কছ। 
আবশ্যক | ঘিনি বলেন, সাধীনতা দিবার সময এগ 
উপস্থিত হয় তাই, তিনি স্বা্দীনতার প্রকুতি « হে 
অবগত নহেন। অনেকে মনে করেন, অগ্রে বামাগনের 
সাহন ও বল চাই, ততপরে স্বাধীনতা প্রদান করা প্টচিভ। 
আমক। ইহার ঠিক. বিপরীত মভাবলঙ্গী। আনসা পল্গি 
আগ্রে স্বাধীনতা দেও, তৎপরে স্বাপীনতা রক্ষা পল, ৪ 
মাহন জমশ্ঠ স্বহঃই জন্মিরা উঠিবে। স্বাবীনচা 
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লাগ্গীনতার শিক্ষার স্থল। স্বাধীনতা থাকিলে জ্ঞান, 
বুদ্ধি, বল, সাহস ও শ্কর্তি সকলই জন্মায় । ঘিনি কখন 
না স্বাধীন হইয়াছেন, তিনি স্বাধীনতায় কতদূর বল ও 
সাহপ আবশ্যক করে, কিছুই জানেন না। শিশুগণ যখন 
হাটিতে শিখে, তখন সহশ্রবার নিপতিত হইয়া] ক্রন্দন 
করিতে করিতে তবে পদগতি অভ্যাস করে। একদিনে 
তাহাঁদিগের পদদ্বয়ের বলসঞ্চার হয় না। শিশুগণের 
পক্ষে হাটিতে শিখা যদ্রপ, স্বাধীন হইতে শিক্ষা করাও 
তদ্রপ। অবলাগণকে স্বাধীন হইতে দিলে তাহারা থে 
প্রথমে সহত্র বার নিপতিষ্ক হইবে তাহা! আমর! স্বাকার 
করি। কিন্ত ইহাঁও আমাদিগের স্থিরসিদ্ধান্ত যে, তদ্রুপ 
সহস্্রবার নিপতিত না হইলে কথন তাহার! প্রকুষ্টব্ধপে 
স্বাধীনতা-লাভে সমর্থ হইবে না, এবং অগ্রে স্বাধীন 
হইতে না দিলে তাহাদিগের সম্যক্‌ ধর্মবল ও সাহস 
সঞ্জাত হইবে না । অনেকে মনে করেন, অগ্রে তাহা- 
দিগকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মবলে ও সাহসে বলবতী করি, 
তৎপরে তাহাদিগের অবপগ্ুগ্ঠন বিমুক্ত করির। দিব। 
তখন তাহারা সমাজে যথেচ্জা ভ্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। 
ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সময় কখনই উপস্তিত হইবে 
না। গৃহমধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া বামাগণ সম্পূর্ণ ধশ্মবলে 
বলব হইতে কখনই পারিবে না। বাহিরে না! 
আসিলে তাহারা জানিতে পারিবে না, কি কি আপদ্‌ 
তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে । সমাজপথে ভমণ 
না করিলে কেহ জানিতে পারে না, সে পথে কি 
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প্রকারে পদগ্থলন হইবার অন্তাবনা। পাচবার পদস্বল্রন 
না হইলে কেহ জানিত্রে পারিবে না, পথপধ্যটনে কত 
সাবধানতা ও বলের আবশ্রুক। তবে যদি স্ত্রীজাতির 
পদস্বলনে কিছু কোষ হয়, তৎপক্ষে আমর! দরিদ্র 
গোল্ডিম্মিথের বচন উদ্ধত করিয়া বলিব যে “কথন পতিত 
না হওয়া মানবের পক্ষে তত গৌরবের বিষয় নছে, কিন্ত 
বতবার পতিত হইবে ততবার সমুখান করাতেই তাহার 
গৌরব” 

এই বচনে যে সারতন্ব নিহিত আছে, তাহাই মানব- 
প্রক্ৃতি-সঙ্গত ও মানবীয় ধর্শী। যে ধল্ম কহে_নানব, 
তুমি একেবারে নিষ্পাপী হও” সে ধন্ম মানবের জন্য নহে। 
তাহা মনুষ্য অপেক্ষা) কোন উচ্চতর প্রাণীর উপযোগী 
হইতে পারে বটে, কিন্ত মানুষের সহিত তাহার সম্পক 
নাই। যেহেতু, সে ধন্ম মানব কথন পালন করিতে 
সমর্থ হইবে না। মানব-প্রক্কতি কথন একেবারে নিষ্পাপী 
হইবার নহে। মানব সহশ্রবার পাপে পতিত হয়, সহস্র- 
বার পাপ হইতে উথিত হয়। ঘে ন| উদ্ভিতে পারে 
তাহারই অধন্ম। ধর্মের এই প্রকার ভাব জানিয়। 
শুনিরাও আমরা অবলা স্ত্রীজাতির প্রতি বড় কহিনততর 
নিয়ন নির্দেণ করিরাছি। তাহাদিগকে আমরা একেবানে 
নিষ্পাপী ও নিষ্ধলঙ্ক চাই । কিবিসয়ে ?--সতীত্ববিষয়ে । 
তবে আনরা সতীত্ব কাহাকে বলি তাহাই এক্ষণে হ্িচাধ্য 
হইতেছে । 

আমরা সতীত্ব ধর্মের প্রস্তাব গ্রহণ করি স্ত্রীজাতীর 
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স্বা্ধীনভার কথার অবভারণ করিরাছি। কারণ, বৃদ্ধিণীল 
পাণী মাত্রেরই ধন্মনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে 
তাহার কতরূর স্বাধানতা আছে, তাহা অগত্যা না 
হইয়া পড়ে ও যেহেতু, স্বাধানকত্ত্ব নহিলে ধন্মাধন্ম স্তা- 
নিত হইতে পারে না। আমাদিগের বাদাগণের এবন্প্রকান 
কর্মত্ব আছে কি না, তাহাই বিচার করা আমাদিগের 
অভিপ্রেত। এই নিমিত্ত এই বিষরে আমরা বাদাজাতির 
স্গা্দীনভার পক্ষ সমর্থন করিতে উদ্যত হইরাছি। অন্যান 
বিনয় বিবেচনা! করিতে হইলেও সাধারণতঃ স্ত্ীস্বাবীনতা 
হইতে কোন প্রকার সামাঙ্ষিক অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা 
নাই, ইহাও আঘাদিগের ংস্কার । আমরা স্থিরচি্ে 
নিবেচন। করিয়। দেখিয়াছি, জ্ীজাতির স্বাধানতা প্রদান 
করা সব্দথা কর্তব্য । প্রদান করা ?-কে প্রদান করিবে? 
আমরা কি প্রদান বা গ্রহণ করিবার কর্তা? তবে দে 
আমরা তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিরাছি, তাহা 
কেবল বলে ও কৌশলে । স্বাধীনতা বুদ্ধিজীবী গ্রাম 
মাত্রেরই স্বাভাবিক ভাব ও সম্প্তি। রুশ বলিয়াছেন, 
মানব স্বা্ীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তিনি একথা 
প্রতিপন্ন ও করিয়াছেন। তবে যে. প্রকৃতির অবণা 
প্রবলতা ও প্রতাপ স্থশাসন করা কর্তব্য, তাহা আমর! 
শাঁকাব করি | কিন্ত প্রকৃতিকে স্ুশাসনে রাখিতে হইলে, 
তাহাঙ্িক যে একেবারে বিনষ্ট কর। কর্তব্য, এ কথা আমরা! 
স্বীকার করি না। প্রকৃতির সুশাসন ও বিনাশন এ ছুই 
হৃতন্্ কথা । প্রকৃতির সুশাদন স্বাভাবিক, প্রকৃতির 
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বিনাশন অস্বীভাবিক। স্বাধীনতা-সমুত্পন্ন যথেচ্ছাচারি- 
তার স্থশাসন করা স্বাভাবিক, স্বাধীনতার বিনাশন 
অধানতা-অক্গাভাবিক। যাবতীর স্বার্ীন প্রাণী বে 
সর্বদা স্বাধীনতা! রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, অথবা তাহ! 
সুশাসনে রাখিবে ইহা সম্তাবিত নহে বটে, কিন্তু তা বলিয়। 
অপর কাহারও যে তাহা অপহরণ করার অধিকার আছে, 
ইহা আমরা স্বাকার করি না। সে ধাহা হউক, স্ত্রীজাতির 
স্বাদীনতার প্রস্তাব আন্দোলন করিতে হইলে ঘে এক- 
খানি বৃহ গ্রন্থেও তাহার সমাপ্তি হয় না তাহা বলা 
অনাবশ্তক । এই স্বাধীনতার বিপক্ষে সনগ্র পুরুষজাতি 
বৈ সাধন করিতেছেন । ইহার গ্রসঙ্গ উখবাপিত না 
হইতে হইতে অমনি সমগ্র পুরুষজাতি উচ্চরবে গড়ণহস্ত 
হইয়া উঠেন। কতই গুরুতর ও সাগান্ঠ পূর্বপঙ্গ 
উত্থাপিত করিতে থাকেন | কিন্তু দেখিতে গেলে, কোন 
আপন্তিরই সারবন্তা নাই; সকল আপপ্ভিরই মূলে স্বার্থ 
পরতাকে প্রচ্ছন্ন দেখা যার। আনি পধ্যন্ত কতশত 
পৃর্বপন্গ উত্থাপিত হইয়াছে, এবং ভবিব্যতে থে কতশহ 
কুটপক্ষ উত্থাপিত হইবে তাহার৪ গণন। নাই । এই 
সমস্ত পুর্বপক্ষের থগ্ডন করা একটা স্বতন্ব প্রস্তাব বলির! 
আমরা ভাহা হইতে এক্ষণে বিরত হইলাম ॥ উপস্থিত 
বিষয় বিচার করা এক্ষণে আবশ্যক হইতেতে। ২ 
আমরা সচরাচর নাত, সাবিত্রী, শত্টুন্তলা প্রভতি 
নারীগণকে সতীত্ব ধন্মের আদর্শ বলিরা নিঙ্গেশ করিম! 
থাকি। কিকি গুণে তীহারা সেই মহৎ নামের অধি- 


১৬৬ সমাজ চিন্তা । 


খে 


ক্ররিণী হইরাছেন তাহার আলোচিনা লই গ্রহী 
ভবে, আনাদিগের সতীত্বের ভাব রঃ প্রকার । প্রন 
ৃ ঘে, ইহারা সকলেই পরম পি 
প্রারখা ছিলেন । অতএব গপাতিব্রত্য-ধন্ম যে সা 
পম্সেৰ অগ্ততর অঙ্গ, তাহার আর সংশর নাই । এক্সণে 
দেখ। বাউক, আনাদিগের পাতিত্রত্যধন্মের ভাব কি 
প্রকার । 

পরিণর সংস্কারে আবদ্ধ হইলে, স্বামীর প্রতি কলত্রের 
ঘে প্রকাৰ অন্বরাগ হওরা উচিত এবং তজ্জনিত ঘে সমস্ত 
কন্তবা কাম্য ধিবধের হর, আমাদিগের পাতিত্রত্য ধন্মে 
তদপেক্গা অধিকতর অনুরাগ ও অবথা কর্তব্যসাপনের 
আবশ্যক। আমাদিগের শানে কহে গতিই) গন্রার 
পাথিব দেবভা। জতি শৈশবকাল হইতে আমাদিছের 
বানাগণ এই পাঠিবতাম্মে দীকিত হন। শুধু 
দাঞ্গিত নন, পিত্রালরে বালিকাবস্থা হইতে মাত 
দষ্টান্তে ইহার আদশ দেখিতে থাকেন । সন্ধানে 
ও সব্জনের সুখেই এই ধন্মের শিক্ষা প্রাপ্ত হনে 
থাকেন । গ্রতিবেশিনীগমও ইস্থাই শিক্ষা দেন। তাহারা 
শিক্ষা দেন £-তীহাদিগের স্বামীর কভদূর প্রহৃহ্) 
সেই স্বামীর অক্ুতাগভাগিনা হইবার জন্য, তাহারা কতই 
বত্রও£কুশ স্বীকার করেন, এবং কত কষ্ট স্বীকার করির)ও 
ভরত কেহ কেহ কৃতার্থ হইতে পারেন নাঁ। তাহারা শিক্ষা 
দেন, পতিই সকলের একমাত্র গতি । যখন কোন শিক্ষা 
আস্ত হয় নাই, যখন কোন মানপিক বৃত্তির শ্কি হও 
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নই, ঘন সমদাব জ্ঞান সংঙ্কারমাত্র, যখন সং্কচ্ন 
“কল লগ্জাভ না হইতে হইতে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, 

না,-সেই জ্ঞানবিরহিত শৈশব- 
রহঃ পন্তিপরারণতভাষ পরা- 


কাপ হইতে বাণিকারা অ 
ঠা সবত্র দেপাপ্যমান দেখিতে থাকে । দেখে পতি: 
তে কৃতি অপলার যন্থুণার আর ইয়ভা নাই । ভততসক্গে 
“সহ গপনত পতি কামিনীকুলের কিঅমন্য রন ২ 2 


অথ 
থে 


এ 


রে 


গাবন বিননবেও সে ধনের মত্য হয় না) হেট তাও 
পিদ্হ-বিধুরা পন্থী শোকাড়ুরা হইর। দিন চন 
রী করিতেছে । দেখে, পতি নিতান্ত নি হইসেশ 
পত্রী নিরতিশয় যন্ত্রের সহিত তাহার শুশ্ববায় প্রবুঃ 
আছেন এবং দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছেন, কি প্রকারে 
ঠাভার সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিবেন। পতি 
আরব ও অক্ষম, মূর্খ ও কোপনক্ভাব, নিনেবোপ ৪ 
গানাসক্ত, এবং পরম ছুর্কৃন্ত হউন, বালিকা দেখে, 
তথাপি সেই পতি গৃহে আগিলে ক্সীর নিকট তাহা 
সমাদয়ের পরিসীমা নাই। গতি হাসিলে পর্রীকে হাসিতে 
হইবে; কাদিলে, কাদিতে হইবে । পড়ীর প্রতি পি 
(ম প্রকার বাক্য প্রয়োগ করুন না কেন, গপর্রীকে ন্সতি 
সাবধানে এরূপ উত্তর দিতে হইবে, যেন কোন তে 
আধ্যপুজের অসন্তোষ না জন্মার । পতি কখন কি আদেশ 
করেন, গত্ীকে তজ্জন্ত সহস্র কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, 
পতির অনুগানিনী হইয়া সেই আদেশ বহন করিে 
হইবে। পতি যদি ছুর্দাক্য প্রয়োগ করেন অথনা প্রহাদ 


১৬৮ বঙ্গবাম। । 


করন, নিরীহ মেসের ন্যাক্স পত্ীকে তাহা সহা করিয়া 
থাকিতে হইবে । পতির প্রতি ছুর্ধাক্য প্রয়োগ করা 
অথবা কোন প্রকার ছুর্ব্যবহার করা পত়ীর পক্ষে নিতান্ত 
নিন্দনীয় ও গুরুতর পাতক। পতিপরায়ণতার এই 
প্রকার দৃষ্টান্ত বালিকা চারিদিকেই দেখিতে থাকেন। 
নিরক্ষর! বালিকা সেই তরুণ বয়সে আর কিছুরই শিক্ষা 
পান না। তাহার হৃদয়ে পাতিব্রত্য-ধন্ম যেমন বদ্ধমূল 
হইয়া বার এমত আর কিছুই নহে। আশৈশব তাহার 
এই সংস্কার জন্মার যে, পতিই স্ত্রীর সর্ধন্বধন, সে ধন 
বিরহিত হইর। জীবন ধার কর! বিড়ম্বনা! মাত্র, সেধন 
লাভের জন্য প্রাণ পধ্যন্ত বিসর্জন দেওয়া অনাবশ্যক্ক 
ন্হে। 

বালিকার এই সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল হইয়া বার যে, ' 
ইহা ক্রমশঃ রিপুর আকারে পরিণত হয়। বাস্তবিক 
পতির প্রতি অনুরাগ, বঙ্গবামার হৃদয়ে এক প্রকার 
অন্ধ রিপুবৎ কার্য করে। এই অন্ধ রিপুর বশবর্তিনী 
হইয়া সাবিত্রী মৃতপতির অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন। 
নহিলে কিছুদিনের মধ্যে সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর তত 
প্রগাঢ় অন্থুরাগ জন্মিবার সম্তাবনা ছিল না। সীতাকে 
বরং একদা প্রণশাছরোধে পতি সঙ্গে বনগানিনী হইতে 
দেখিচল আমরা তাহা সম্তাবিত জ্ঞান করি, কিন্ত 
সত্যবানের প্রতি সাবিত্রীর অন্থরাগ কখন সম্ভাবিত 
বোধ হয নাঁ। অতএব সাবিত্রীর পতিপরাঁধণত্তাকে 
আমরা একটা অন্ধ রিপুর কাঁধ্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে 
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পারি না। সে পতিপরার়ণতার মহত্ব আছে বটে, ছিন্ 
তাহার কতদূর ধর্মুনৈতিক গৌরব আছে, তাহা ঠিক 
নির্ণর করা স্ুকঠিন। আমাদিগের অনুমান এই, এবন্বিধ 
পতিপরায়ণতার শিক্ষা দিবার জন্তই কৃষ্ণদ্বৈপারন 
সাবিত্রীর উপকথার স্থষ্টি করিয়াছেন । 

এক দিকে ভা্যা এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া যেমন 
পতির নিতান্ত আন্ুগত্য প্রকাশ করেন, পতিও তেমনি 
আপনাকে ভার্ষ্যার সম্পূর্ণ প্রভু জানিয়া তাহার উপর 
একাধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন। আঁমাদিগের 
এমনি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা যে, স্ত্রীকে যত 
অবজ্ঞ! করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু স্বামীর কথা ভার্ধ্যাকে 
অবস্ত শুনিতে ও মানিতে হইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র 
হইলেও স্ত্রীর কথা শুনিবেন না, পন্থী তাহার অসং 
পরামর্শের অধীন হইয়া চলিতে বাধা,স্বানীর মনে 
এতদূর প্রভৃত্বের ভাব থাঁকা নিতান্ত দূষণীয় বলিয়া অবস্থ 
স্বীকার করিতে হইবে । এই প্রভুত্বের ভাব এতদূর প্রবল 
যে, গৃহে প্রবেশ মাত্র তাহার মনে সেই ভাবজনিত দন্ত 
উপস্থিত হয় । তখন বোধ হর তিনি যেন একটা বিশাল 
রাজোর রাজা, অমনি তাহার মেজাজ রক্ম হয়, ভাষা 
কর্কশ ও স্বর গম্ভীর হইয়া উঠে। তাহার বাছিরের ভাৰ 
গ্রহে আপিরা সমুদায় পরিবন্তিত হইয়! ঘাঁয়। স্ত্রীর'প্রতি 
পতি হাজার নিষ্,রাচরণ করুন, কেহ দূষিবে না) কিন্ত 
সাধু ব্যবছার করিলে অনেকে স্ত্রৈণ বলিয়। নিন্দা ও 
উপহাস করিবে । পরস্পরের এইরূপ মনের ভাব যে 
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জ[নিলেও প্ুরুষজাতি প্রত্বত্ব ছাঁড়িভে রাজি নহেন। 


, গৃহে লামিরা ক্ষণকালের 
জনও তিনি প্রভু হইরা মনের ইচ্ছা পরিতু্ট করেন, ও 
মনের ক্ষোভ নিবারণ করেন । এমন বিনা মূল্যের 
একাধিপত্য কে পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে ? 
জ্রীজাতির প্রতি আমাদিগের এই প্রকার অসমূচিত 
বাধ্হার অন্ধত্র বিদ্যমান দেখা যায় । আ্রীজাতি আমা, 
দিগের উপর মন্পূর্ণ নির্ভর করে ও নিতান্ত অদদীনতা 
প্রকাশ করিয়া থাকে । এই প্রকার অপীননা পাতিরত্য 
ধর্মের পরিচয় নলির গ্রহণ করা হয়। সানাডিক অবস্থা 
গতিকে আনাদিগের বামাগণ যে অপীনভা প্রকাশ 
করিস থাকে, দে অনুলাগ বাহিরে দেখাতে থাকে, 
প্রনত্বগর্ধান্ধ পুরুবগাতি তাহাই পরম পরিশুদ্ধ পাতিব্রযা 
ধৃন্মের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্ত আমা 
দিগের বাঘাগণকে পভিত্রতা বলিবার আগ্রে বিবেচনা 
করা উচিত, ভাহাদিগের মেই পতিপরায়ণতা কতদূর 


হাঙ্গার "কান খানে প্রভূত না 


বিশুদ্ধ, কদর সামাজিক অবস্থান অবশ্থন্তাবী কল, 
কতদূর প্রক্কত প্রেসান্রাদের পরিচয় | 

লোকে বলে জীজাতি স্বভাবতঃ ছূর্বালা, তাহার 
স্বানীনভাষে চলিতে মা নহে । তাহারা বাহিরে 
কিছু ছুকল বটে, কিন্ত আমরা যত ছূর্ববলা বলি, তাহার! 
স্বভাবত: যে তত দুর্পলা নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । 
অনেক পরিমানে আমরা তাহাদিগকে ঢুক্বলা করিরাছি, 


বঙগবামা। ১৭১ 


অভ্যান ও অজ্ঞতা তাহাদিগকে ছুব্বল। করিয়াছে, দেশের 
আচার ব্যবহার তাহাদিগকে ছুব্বলা ও অবৈধ পরিমানে 
পরাধীন করিষ্জীছে । এক্ষবে ভ্্রীজাতি বেন্প ছুন্বলা। 
হইয়! পড়িয়াছে, ভাহাতে আমাশিগের উপর তাহাদিগের 
নিন করা সমুচিত বটে, কিন্ত তা বলিয়া কি পশ্বাদির 
র তাহাদিগকে আমাদিগের সেবায় নিয়োজিত কর! 
বা? আমরা কি নীচ, নে দুবলের 
রি! আমরা কি মনে করিরাছি, আনাদিনের এই 
চভাঁব চিরকাল সুরক্দিত থাকিবে? পুথিবীছে কি 
[ধুভাবের উদয় হইবে না? অংসারনূপ কানাগান্জে 
আবদ্ধ করিয়া আমরা স্ত্রীজাতিব উপর নিপাড়ন কদিন, 
ইহা কোন্‌ ধন্মে ও শাস্তে উক্ত হইরাছে ? আ্্জাতিনে 


2. 


আনর। অজ্ঞ করির। রাগিরাছি, তাহাদিগের জশচক্ষ 
অন্ধ করিরা দিঘ়াছি। তাহাপিগের বিষয়লিদ্ততা ৪ 
পাধিব্বিজ্ঞতা জন্মাইবার শক্তি আনর। হরণ করিথাট়ি । 


সাংসারিক কোন কাধ্যে তাহারা একটু অসাবনান ভন, 





রা 


তু 


দর পাঁডন 


2 


রঙ 
রা 





৫ 


কোন অপকন্ম করিল, আগাদিগের একটা আনে 
শুনিতে বিলম্ব করিল, অমনি আনমনা খর্জাহস্ত হই । 
এইনপে আমরা ভাহাপিগের ভারত প্রবল কপিসা 


পিরাছি, এবং সেহ 
আনাদিগের প্রতি ভাভাদিগের কৌন কথা বলিহ সাহস 
হয় না, বলিলে ততক্ষণাৎ তিরস্কাত ও দিত ভয়, সহিহ 


ভারভার সুপিণা লইয়া থা 


নিরুপান্ধ স্ত্রীজাহি বথাভত না গাকির। কি করিলে 2 


নাগিন, সানাজেক অপঙ্ছার দানি । তাহাতিত আও 


১৭২ সমজি-চিন্তা | 


আচ্ছাদিগের অবলাগণের কোন শক্তি নাই। নিরক্ষর 
ও বিবিচনাহীনা হইয়া! তাহারা আপনাদ্দিগের অবস্থাও 
সম্যক্রূপে বুঝিতে পারে না। যখন ক্িতান্ত নিপীড়িত 
হর, যখন নির্দয় পুরুষজাতির কঠোর ব্যবহারে দেহ 
জর্জরিত হয়, তখন একৰার শিরে করাবাত করিম! 
আপনাদিগকে হতভাগিনী বলিয়! চীৎকার করিয়া উঠে। 
কিন্ত ভাহাদিগের সেই আর্জনাদ পর্য্যস্তই সকলি শেষ । 
তাহার অতীত আর কোন 'উপায় নাই। তাহাদিগের 
এমত জান নাই যে, পতিবশবর্ডিতার সীমা কোথায়, এবং 
্ত্রীকর্তব্যের সহিত দাসীগ্ছের প্রভেদ কোথায়, তাহা 
বিচার করিয়া লয়। পতিরতাহাদ্দিগকে যত দূর অধীনে 
আনিতে চান, তাহারা ততঙুর বশবর্তিনী হইয়া থাকে। 
শৈশবলন্ধ পাতিব্রত্যধন্মশয় সংস্কারের বশবর্তিনী হইয়। 
তাহারা স্বামীকে দেবতুল্য জ্ঞানে পুজা করে, পতির 
সহ দোষসন্বেও ভ্বাহাদিগের দেবভক্তি অপনীত হইবার 
নহে। যে ব্রতে স্বামীর পুজা আদিষ্ট আছে, সেই ব্রতই 
সর্ধ প্রধান বলির! গ্রহণ করে, এবং সর্ধবিধায়ে শ্বামীর 
সম্পূর্ণ দাসী হইয়। মনুষ্যপূজার একশেষ প্রকাশ করিতে 
গাকে। ' 

যে পাতিত্রত্যর্খে এই প্রকার মনুষ্যপূজা নিয়োজিত 
আছে,সই পাতিব্রত্য কতদূর ধর্মসঙ্গত তাহা অনায়াসেই 
উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের জীজাতির 
কি গভীর জ্ঞানাদ্ধতা ! তাহারা জানে না যে, যাহাকে 
তাহার! সর্বোত্কই্ ধন্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়াছে» 


বঙ্গবামা | ১৭৩ 


তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, তাহা ঘোর অধন্ম, ভাহ। 
মনুষ্যপূজা । 

আমাদিগের বামাগণের পাতিত্রত্যধর্মের গ্রক্কতি কি, 
তাহা আমরা বোধ হয় কিয়ৎ্পরিমাঁণে নির্দেশ করিয়াছি । 
আমরা দেখাইয়াছি, এইধন্দম কতদূর কর্তব্যজ্ঞানে শাসিত 
ও নিয়মিত হয়, এবং পতির প্রতি যৎ্পরোনাস্তি অনুরাগ 
ও পতির পুজা কেমন বামাগণের সামাজিক অবস্থার ফল। 
আমরা প্রদর্শন করিয়াছি যে, এই ধর্ম তাহাদিগের 
কোমল হৃদয়ে বেন রিপুব্থ কাধ্য করে। তাহার! 
স্বেচ্ছামত পুরুষজাতির নিতান্ত বশবর্ভিনী হইয়াছে বটে, 
কিন্ত তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছ! অবস্থাগতিকে কেমন 
অরানতায় বিনত হইয়াছে । দেশের আচারব্যবহারের 
ব্শবর্তিতা, আশৈশব অভ্যাস, সামাজিক দৃষ্টান্ত ও 
মূঢ়তার প্রভাব তাহাদিগের ইচ্ছাকে এতদূর খিনত 
করিরাছে যে, তাহাদিগের সেই দাসীত্ব যেন স্বাভাবিক 
ও পশুসংস্কারবৎ হইয়া পড়িয়াছে। সেই দাসীতে 
বুদ্ধিশীল ও স্বার্ধীনগ্রাণীর স্বাভিপ্রেত বশবপ্ডতিতা, অথবা 
নিভর-ভাবের কিছুই নাই । তাহাতে ঘেন জড়পদার্থের 
নমনীয়তা প্রভীরমান হয়। তাহাদিগের পতিপরারণত। 
ও পতির প্রতি অনুরাগ স্থির কর্তবা জ্ঞান হইতে সসুখিন 
হইতে পারে না। পুণে প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক করিয়। 
ইহা তাহাতে পশু-সংস্কারব বদ্ধমূল করিয়া *দেওয়| 
হইয়াছে, সুতবাং ইহা তাহাদিগের হৃদয়ে পপ্- 
সংস্কারব স্বতঃই সমুদিত হয়। ইহা পশুর অনুরাগ, 


১৭ সমাজ-চিন্তা | 


জড়জদয়ের অনুরাগ । ইহা স্বাধীনভাবে উখিত হয় না। 

ইভাঁপ্অবস্থাগতিকে নিয়োজিত হয়। ইহা! নদীর স্বাভাবিক 

জোত নহে, ইহা বাত্যাতাড়িত তরঙ্গ । ইহাতে স্বাধীন 

ও কর্তব্যভ্ঞানের সম্পর্ক নাই। স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্তব্য- 

জ্ঞানের কার্ধ্যবিরহিত হওয়াতে ইহার কতদূর ধন্মনৈতিক 

মুল্য, তাহা অনায়াসেই অন্থমিত হইতে পারে । 

সীতা এবং সাবিত্রীর চরিত্রে আমরা যে কেবল 

গাতিব্রত্যধরন্মের পরাকাষ্ঠা। প্লেখিতে পাই এমত নহে। 

তাহারা আরও শিক্ষা দেন, ষতী নামের যোগ্যা হইতে 

হইলে, একমাত্র পতি ভিন্ন গন্য পুরুষসংসর্গ পরিত্যাগ 
করা নিতীন্ত গ্রয়োজনীয়। সতীত্ব ধর্মের ইহাই সুপ্রধান 

ও প্রথম লক্ষণ । এ গুন ফীহার নাই, অন্ত সহজ গুণ 

থাকিলেও তিনি সতী বলিয়াঁ গণনীয় হন না। একমাত্র 
পতি ভিন্ন অন্ত পুক্রষের সংসর্গ করা এতদ্দেশে ব্যভিচার, 
বলিয়া অভিহিত হয়। এই" ব্যভিচার দোষ পরিবর্জন 
করাই সতীত্বধন্ম। লোৌকসমাজে ইহা ধর্ম নামে 
অভিহিত হইয়াছে বটে, কিন্ত বাস্তবিক ইহাতে কতদর 

ধন্মভাব বিদ্যমান আছে, তাহা। একবার পরীঙ্গা করা 

কর্তব্য । আমর| জানি, এই পরীক্ষায় আঁমাদিগের 

অভিপ্রায় সাধারণ জনগণের চিরপোষিত বদ্ধমূল সংস্কারের 

বিরোধী হইবে, এবং তজ্জন্ত আমরা হয় ত তাহাদিগের 

পীতরাঁশের ভাজন হইব; কিন্ত তা বলিয়া কি করিব ? 

আমর! যাহ সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহার অপ- 

লাগ করা আমাদিগের কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। 


বঙ্গবামা। ১৭৫ 


সীতাঁদেবী ঘে সতীত্ব ধন্মের আদর্শ দেন, সাবিত্রী- 
প্রদত্ত আদর্শ হইতে তাহা বিভিন্ন। পতির সচ্ছিত 
সাতাদেবী বহুকাল সহবান করিয়াছিলেন । রঘুকুল- 
তিলক রামচন্ত্র বহুগুণাধার ছিলেন বলিয়! সীভাদেবীর 
নিতান্ত মনোহরণ করিয়াছিলেন । ছুৃত্ত রাবণ তাহাকে 
বলপুর্বক হরণ করিয়াছিল। এমত স্থলে সীতাদেবীর 
মন স্বভাবতঃ রামচন্ত্রের দিকেই আকুষ্ট ও রাবণের দিকে 
বীতরাগ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । সাবিত্রীর দৃষ্টান্তে 
এরূপ ঘটে নাই । সাবিত্রী বড় পতিসংসর্ণ করেন নাই। 
ত্যবানের গুণেও সাবিত্রীর বশীভূত হইবার কারণ ছিল 
না। সাবিত্রীর হৃদয়ে পতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ 
ও প্রণয় জন্মিবার কোন কারণ ছিল না। সত্যবান্‌ 
আবার জীবিত ছিলেন না। তথাপি সত্যবানের জন্য 
সাবিত্রীকে লালায়িত হইতে হইয়াছিল। তগাগি 
সত্যবান্‌ ভিন্ন আর কেহই তাহার প্রণয়ভাজন হইবার 
যো নাই । আমাদিগের অনেক বালিকাবিধবা কন 
পতিসংসর্গ করে নাই। প্রণয় কিরূপ তাহারা হয় ত 
তাহার আস্বাদও প্রাপ্ত হয় নাই। অথচ তাহাদিগকে 
চিরদিন সতী থাকিতে হইবে এবং যাহাকে স্বপ্নেও 
মনে পড়ে না, সেই পতির জন্ত চিরজীবন শোকাঞ্ত 
হইরা থাকিতে হইবে। প্রকৃতি যাহা করিতে সগ্মত 
নহে, তাহা ভাহাদিগের অবশ্য করিতে হইবে । গ্ররুনি 
যদি না কাদে, অবশ্ত কাদাইতে হইবে । প্রকৃতি বর্দি 
পুরুষসংসর্গ ব্যতীত না থাকিতে পারে, তাহাকে বপন 
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করাও শের, তথাপি অন্য পতি গ্রহণ কর! শ্রেয় নহে। 
অন্য পতি গ্রহণ করা, আর ব্যভিচারিণী হওয়1, সমান 
কথা । সাবিত্রীর চরিত্রে এই সতীত্বের আদর্শ। 
সাবিত্রীকে বরং কবি বহুকালের পর সত্যবানে, 
সহিত সম্মিলিত করিয়া দিয়া তদীয় সতীত্ব ধর্স্স প্রক্কতি- 
সঙ্গত ও স্থরক্ষিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গীয় বালিকা 
বিধবার সে আশাও নাই । তাহাকে আজীবন পুরুষ 
সংসর্ণ-বিরহিতা৷ হইয়া! সতী নাম ক্রর করিতে হইবে। 
অতএব পতি জীবিত থাকিতে যেমন অন্য-পুরুষ-সংসগ 
পরিবর্জন করা আবশ্তক, সষ্কনগের পুৰ্ধে স্বামী সুংস্থিত 
হইলেও তদ্রপ পবিত্র থাকা! সতীত ধর্মের লক্ষণ। আবার 
শকুস্তলার দৃষ্টান্তে আমর ভেথিতে পাই যে, যে পুরুষের 
সহিত একবার সংসর্গ হয়, ছিনিই রমণীর পতি এবং সেই 
গতি স্ত্রী বলিয়। গ্রহণ করুন আর নাই করুন, অগ্তমে 
পতিত্বে বরণ করা নিষিদ্ধ, এবং অন্য পুরুষের সংস' 

পরিহার কর! নিতান্ত আবশ্রক। চিরদিন কেন জীবি- 
পতির সহিত বিচ্ছেদ ঘটুক না, চিরদিন কেন তঙসহবাঃ 
হইতে বিরহিত থাকুক না, তখাপি অপবপুরুষ বঙ্গবামার 
গ্রহণীয় নছে। অপর পুরুষের সহিত প্রণর করা, অথবা 
পুনরার পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়া, সামাজিক নিরম-বিরুদ্ধ। 
এই প্রকার সতীনত্বধন্র কতদূর মানব প্রক্কৃতি-সঙ্গত তাহা 
অনায়ট্রুসই অনুমিত হইতে পারে। এবম্প্রকার ধর্ম 
সাধন করিতে হইলে যে, প্রাকৃতিক নিরম লঙ্ঘন করিতে 
হয়, তাহা অনায়াসেই প্রদরশশন"করা যাইতে. পারে 
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আমাদিগের সহযোগী, “বিবাহ ও পুভ্রত্ব বিষয়ে গ্নন্নুর 
মত” নামক গ্রন্থের স্ুবিজ্ঞ সমালোচক, যোগেন্দ্র বাবু, 
উক্ত সতীত্বধন্মের পাপময় ফলাফল প্রদর্শন করিয়। 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবিক ধন্ম নহে, 
তাহাকে অবশ্য অধন্ম্ বলিয়। অভিহিত করিতে হইবে । 
অথচ বঙ্ষবামাকে এই ধন্মের বশবর্তিনী থাকিতে হইবে ; 
এবং বাস্তবিক যাহ। অধর্ম্ তাহ! ধন্ম স্বরূপ জ্ঞান করিয়া 
তদন্ুবর্তনে ধন্মশীল! বলিয়া তাহাকে খ্যাভিলাভ করিতে 
হইবে। নহিলে জন-সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। 
আহা]! বঙ্গবামার ধর্সসনৈতিক অবস্থা কি ভয়ঙ্কর, কি 
শোচনীর! কত দিনে তিনি এই অবস্থা হইতে সুক্ত 
হইবেন, কে বলিতে পারে? 

বামাগণের পক্ষে সতীত্বধর্ম্ের নিয়ম এত কঠিন বটে, 
কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় সমাজে পুরুষ- 
জাতির পক্ষে সেই একই নিয়ম কেমন শিখিল। এক 
ধঙ্ম বিভিন্ন জাতির প্রতি প্রুক্ত হইলে তাহার যে এত 
বৈপরীত্য ঘটে, এ বড় বিচিত্র কথা । জান্তিবিশেষে 
একই ধর্মের নিরম যে বহুবিধ হইবে, ইহা ধশ্মের প্রক্ৃতি- 
গত নহে । যাহা ধর্ম, তাহার বিপরীত অবশ্য অধন্ম । 
শ্বেত কখন কৃষ্ণ হইতে পারে না, কৃষ্ণ কথন শ্বেত হইতে 
পারে না। কিন্তু আমাদিগের বঙ্গীয় সমাজে, তাত। 
সঙ্গত। পুরুষের পক্ষে যাহা স্যার ও ধন্ান্থমত, স্ত্রীর 
পক্ষে তাহা ঘোর অর্ধন্ম। স্ত্রীজাতির মধ্যে একাধিক 
বিবাহ অসিদ্ধ,অথচ পুরুষের মধ্যে তাহা বিলক্গণ প্রচলিত 
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আৰ । বহুবিবাহ বদি পুরুষের পক্ষে ধঙ্মীবৈধ হয়, 
স্লীজাতির পক্ষে তাহার বিপরীত হইবে কেন, আমরা 
স্তলবুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আবার আমাদিগের 
বিবাহসংক্কারের ধন্মবন্ধন পঘ্যালোচনা। করিলে অধিকতর 
আশ্চর্য হইতে হয়। এক বিবাহে বরকন্া উভয়েই 
ধন্মপ্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইলেন । জ্ত্রীকে চিরজীবনের জঙ্গ 
সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। স্ত্রী আর দ্বিহীর 
পুরুষের পাণিপ্রহণে ধন্মতই সমর্থা নহে । কিন্ত পুরুষ- 
জাতি আবার অন্য রমণীর পাণিপীড়নে ধন্দমতঃ সমর্থ । 
সানী, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া 
অনায়াসে প্রথম পরিণয়ের জ্মূদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে 
সমর্থ হবেন; স্ত্রীকে পরিত্যজযা করিয়াও রাখিতে পারেন, 
তাহাকে বগেচ্ছা হতাঁদর করিতে পারেন। জী কিন্তু 
সেরূপ করিতে পারেন নাঁ। স্বানী অনারাদে সহ. 
ধশ্মিণীকে পরিত্যাগ করিমা অপর ভাষ্যার সহি 
প্রণযস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। স্বামী অনায়াসে প্রথম 
পরিণয়ের সমুদায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, কিন্ত স্ত্রীর 
পক্ষে এ নিরম শাম্বসঙ্গত নহে। জ্ীকে পরিণয়েক 
সমুদার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে । একজনের 
পক্ষে যে বিবাহের বন্ধম অলজ্ঘনীয় এবং বে প্রতিজ্ঞা 
পালনীয় অন্য জনের পক্ষে তাহা নহে । পতির সম্বন্ধে 
বিবাহের নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারিবে, কিন্ত স্ত্রীর 
সম্বন্ধে নহে। যে শিবাছের এই গ্রাকার শিপিল পম্ম- 
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নৈতিক বন্ধন, তাহাকে কি বাস্তবিক বিবাহ বলা বায়। 
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যে বিবাহ এক পক্ষে পক্ষপাতী যে প্রতিজ্ঞা ও ন্লিয়ন 
জনের মধ্যে অন্যতরের পক্ষে কেবল প্রযুক্ত হইবে, সে 
বিবাহ এবং সে প্রতিজ্ঞ কতদূর ধণ্মবল, তাহা" অনা- 
য়ামেই উপলব্ধ হইতে পাকে । যে ধর্দমসংস্কার একপক্ষে 
ভঙ্গগ্রবণ, তাহা অন্য পঙ্গে কন স্থদ়-বন্ধন হইবে, তাহ। 
বুঝা যার না। কিন্ত পম 2 পুকঘের নিকট সকলি 
সম্ভব, পন্মের নিকট নহে। ধস্ম কহিবে যে, যাহা ধর্দতিঃ 
ভঙ্গপ্রবণ তাহা কখন আবার শন্মতঃ দ্রটবন্ধন হইতে পারে 
না। অতএব পুরুষের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলেও আমা- 
দিণের নিবাহ পদ্ধতির কিছুই ধশ্মবন্ধন উপলব্ধ হয় না। 
কারণ ঘাহা ছন্দমতঃ শিথিল, তাহা ধন্মতঃ অচ্ছেদ্য হইতে 
পারে না। যে বিবাহের কিছু ধন্মনৈতিক বন্ধন নাই 
দে বিবাহকে কোনমতে ধন্ম্ববিবাহ বলা যাইতে পারে 
না, এবং তাহাতে দম্পতীর অন্যতর কেহই ধর্মতঃ আবদ্ধ 
নছে। কিন্ত হার! এই বিবাহের উপর জ্রীজাতির 
নতীত্বন্ম স্তাপিত রহিবাছে। ধিনি ধন্মতঃ মার পতি 
নহেন, তাহাকে অবশ্ত ভীহার পতি বলিদা গ্রহ্থণ করিতে 
ইবে, এবং এই হাস্যকর বিনাহের ঘাবতীয় প্রতিজ্ঞা 
কেবল তাহার পক্ষে চিএজাৰন পালনীয় । ঘে বিবাত 
প্রক্কত বিবাহ নঙ্চে। সেই বিবাহ-নিদ্দিষ্ট একজন পভি 
হইল, এবং সেই পতি ভিন্ন অনা পুরুষের সংস্গ পরিবর্জন 
করা আবার জতীত্বধন্ম্র হইল! আশ্ধ্য আমাদিগের 
ধন্মজ্ঞান, আশ্চর্য আগাদিগের কম্পকাণ্, আশ্চর্য্য আমা 
দিগের ব্যবস্থা, বিবাহ, সতীত্ধর্ঘ ও আচার ব্যবহার । 
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লুরুষের পক্ষ হইতে বিচার করিয়া আমাদিগের 
পরিণয়সংস্কারের কতদূর ধর্দ্নৈতিক বন্ধন, তাহ] স্পষ্টই 
প্রতিপন্ন হইল। পুর্বে আমরা দেখিয়াছি, স্বীপক্ষ 
হইতে দেখিলেও বালিকাবিবাহের কিছু ধন্মনৈতিক বন্ধন 
উপলব্ধ হয় না । কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় পক্ষ হইতে 
বিচার করিয়া যে উদ্বাহ কার্য্যের ধর্ম-বৈধতা প্রতীত হয় 
না, সেই উদ্বাহ-সংস্কারে কেবল অবলাগণকে অতি দৃঢ় 
বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। কিন্ত বিচার করিতে গেলে 
প্রতিপন্ন হয় যে, কি স্বপক্ষ, ক্কি স্বামীপক্ষ, কোন পক্ষের 
বিচারে আমাদিগের বামাগণেক্স প্রকৃত বিবাহ হয় না। 
শান্ত্রপক্ষীয়গণ যদি এই কুক; তর্ক উত্থাপিত করেন যে, 
পুরুষে তৃতীয় বা চতুর্থবার বিবাহ করিলেও তাহার 
প্রথম ও দ্বিতীয় বারের বিবাঁহ-বন্ধন খণ্ডিত হয় না, 
তদ্ধিরুদ্ধে আমরা কেবল এই পর্যন্ত বলিতে চাহি যে, 
তাহা আশ্চর্য্যরূপে বৈধ করা হইয়াছে । তাহা কেবল 
বিধানে বৈধ, ধন্মতিঃ এবং যুক্তিতে নহে। পুরুষ 
জাতির হাতে শাস্ত্র এবং পুরুষ জাতিই প্রবল ; সুতরাং 
পুরুষজাতি আপনাদিগের স্থবিধার্থ যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
ব্যবস্থা করিয়৷ গিয়াছেন । কে তাহার যুক্তি এবং ধর্ম" 
নৈতিক মূল বিচার করিয়া দেখিবে? স্ত্রীজাতির জ্ঞান- 
ধ্বনি যদ্দে কোন কালে প্রবল হয় তখন সে তর্ক উঠিবার 
কথা। ধন্মরাজ্যের উচ্চ বিচারে যখন এই সমস্ত পক্ষপাতী 
ব্যবস্থার নৈতিক মূল আলোচিত হইবে, তখন ইহাদিগের 
মিকতাময় ভিত্তিমুল অবশ্তই প্রকাশিত হইবে। কত 
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দিনে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, এই আমাদিগৈর 
আশা, এই আমাদিগের হদয়ের একান্ত বাসনা । 

কিন্ত মনে করুন, আমাদিগের বিবাহ ধন্মর্তঃ বৈধ, 
এবং স্ত্রী পুরষের মধ্যে কেহই তাহার ধন্মবন্ধন ছেদন 
কপ্রিলেন নাঁ। স্ত্রী যেমন পতির প্রতি, পতিও তেমনি 
এক মাত্র জীর প্রতি চিরদিনের জন্য অন্রক্ত রহিলেন । 
প্রচলিত বিবাহরূপ কৃত্রিম বন্ধনে আনদ্ধ হইয়া তই 
বিভিন্ন-রুচি ও প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তির চিরজীবনের জনা 
'একত্রস্হবাস ও খিলন স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক, 
মানবের প্রকৃতি-সঙ্গত, কি অদক্ষত, তাহা আনাদিগের 
বিচাধ্য নে এ। এক্ষণে বিচাধধ্য এই, আদাদিগের গৃহ 
লক্দীদিগের যে সতীত্ব ধর্মের আমরা এত অহঙ্কার কলস, 
তাভার ধশ্মনৈতিক গৌরব কতদূর । কোন কার্ধোন 
ধন্্টিনতিক গৌরব পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে 
হইবে যে, সেই ধন্ম-বার্ধা সাধন-পক্ষে অনুষ্টাতা কতদূব 
স্বাদীনকর্তৃত্ব আছে, অথবা কি অবস্থা তাহা সম্পাদিত 
হইতেছে। অতএব, পনি হিনন পরপুকবের সস পরিভাব 
করাকে যখন আদা সহীত্ব পন্ম বলির অভিহিত করি, 
তথন দেই ধন্ পরীক্ষা সমর দেখিতে হইবে, প্রথমতঃ 
স্লীজ“তির পক্ষে পবপুর বের সহিত সংসর্গ ঘটিবার কতদল 
অবসর ও স্যৌগ আছে; দ্বিতীব্রতঃ, সেই সমন্ত "সনসৰ 
ও সুযোগ পাইলে আন্তরিক ধর্মবল দ্বাধা প্রলোভনকে 
প্রতিবোর করিয়। কুপ্রবৃত্তিন উপর স্তপ্রতিন প্রতৃহ, 
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সান করা কতদূর সাধ্য । এই নিকষে বদি তাহাদিগের 
সতীত্ব ধর্ষের নিম্মলত! প্রতিপাদিত হয়, তবে জামরা সে 
ধন্মের গৌরব করিতে পারি; নহিলে আমরা বলিব, 
আপনাদিগের সন্তুপ্তির জন্য, স্্রীজাতিকে আমরা ধরিয়া 
'9 বান্ধিযা সতী করিয়াছি, এবং এইরূপে সতী করি 
পরের নিকট অহঙ্কার করি, আমাদিগের স্ত্রীজাতির মত 
সতী আর পৃথিবীতে নাই । 

প্রথমতঃ । আমাদিগের বামীগণের পক্ষে পতি ভিন্ন 
পরপুর্ষের সহিত সংসর্গ ঘটিবার অবসর ও স্থযোগ 
প্রারই ঘটিয়া উঠে না। সামাজিক স্বাধীনতা না হইলে 
সেন্দগ ঘটিবার অল্পই সম্তাবন্জা। আমরা পূর্বেই উপ্লেঘ 
করিয়াছি, আমাদিগের পুক্কষজাঁতি ঈর্যাপরবশ হইয়। 
কতদূর সাবধানতা! সহকাঙ্কে বামাগণকে অন্তঃপুরমধ্যে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহারা আপনাদিগের সন্তপ্রির 
জন্য এইমাত্র চান, যেন কোন মতে কুলকামিনীগণ অপ 
পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, এবং তাহার অসং- 
প্রলোভনে না পড়ে। তাহারা আন্তরিক সতীত্বের প্রতি 
তত দৃষ্টি করেন না, দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা হইলেই বথেষ্ 
জ্ঞান করেন। তাহারা বিলক্গণ জানেন, আমাদিগের 
রমণীকুল অন্তঃপুর হইতে একবার বহির্ঘত হইলে অমনি 
অপকিত্র হইয়। যাইবে । তাহারা বিধবাগণের প্রতি 
অহরহঃ নেত্র উন্মীলিত করিয়া আছেন । অতি সন্তর্পণে 
বিধবা-কুলকামিনীগণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। 
আপনাদিগের বন্ধুবান্ধব ও আন্মীয়গণও বদি প্রস্ত্রীগণেৰ 
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কুশলবার্তী বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তাহাঁও অখুনা, 
দিগের পুরুষজাতির পক্ষে অসহ জ্ঞান হয় । বাহিচ॥ 
পুরাঙ্গনাগণের কোনপ্রকার রৰ শুনিতে তাহারা ভাল- 
বাসেন না। আমাদিগের বামাগণ পুরুষজাতির নিতান্ত 
অধীন, হ্থতরাং তাহাদিগকে পুরুষজাতির সকল 
কিয়োগেরই বশবর্তিনী হইতে হয়। সামাজিক আচার 
ব্যবহার অতিক্রম করিবার ভাহাদিগের ক্ষমতা নাই 
গুরুষজাতি যাহাকে স্থশীলত! বলিয়া নির্দেশ করিয়া 
দিয়াছেন, বাঁমাশণ সেই স্শীলত। লাভার্থ নিতান্ত বত্রতঘতা 
হর। পুরুষজাতি যাহার উপর জ্ীজাতির মান ও মর্ধাঁদ। 
স্থাপিত করিপ্বাছেন, রমণীকুল সুতরাং সেই ব্যবহারের 
অন্্বন্তিনী হইয়া মানমর্ধ্যাদ| রঙ্গ করিবার জন্ত ০ 
হয়। তাহাঁদিগের আন্তরিক ভাব কেন যাহাই হউ 
না, পুরুষজাতি তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। পুরুষজাঠি 
নিশ্র জানেন, তাহাদিগের আন্তরিক ভাব বড় বিশু 
নহে । তাহারা স্ত্রাজীতিকে ক্ষণকালের জন্যও খিশান 
করেন না। কারণ, তাহারা মনে মনে বিলঙ্গণ জানেন 
বে, অবসর ও স্থেমেগ বিরহিত বলিরাই তাঁভাদিগেও 
স্্রাজাতির দৈহিক পবিত্রতা রঙ্গা হইতেছে । বামাগন 
সদ্রি একবার সমাজে মিশিতে পায়, তাহা হইলে কি 
রক্ষা আছে? বাস্তবিক তখন আমরা দেখিতে ,পাইৰ, 
মাহাদিগের সতীত্ব লইয়া আমরা গর্ব করিয়া বেড়াই, 
তাঁহারা চারিদিকে বথেচ্ছাচারিভার একেবারে এক শেন 
করিতেছে । অতএব স্বাধীনতাবপ নিকষে গরীদগা 
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কর্ডিলে, তাহাদিগের সতীত্ব ধর্মের গৌরব কখন রক্ষিত 
হইতে পারে না। তবে সে সতীত্বের ধর্মনৈতিক মূল্য 
পি? ইহার ধন্মছুর্বলতা দেখিলে, আমরা ইহাকে কৌন 
নতে প্রকৃত সতীত্ব ধর্শ বলির নির্দেশ করিতে পারি না! 
সতীত্ব ধর্মের পরীক্ষাস্থল স্বাধীনতা । সেই স্বাদ্দীনত'য 
পরিস্থাপিত হইয়া! যে সতীত্ব পরীক্ষিত হয় নাই, তাহার 
ধর্টিনতিক বল কতদূর, তাহা! আমরা! কিছুই অবগন 
নহি। তাহার ধর্মবল অবগত না হইব আমরা কি 
সাহসে তাহার গৌরব কর্ধিতে উদ্যত হই? যন 
স্রীজাতি স্বাধীন থাকিয়া সতীত ধর্মে ভুঘিতা হইবেন, 
তন আমরা একদ। তাহাদিগের সভীত্বের গৌরব করিতে 
পারিব। পরাধীন শত সহজ্স কুলাঙ্গনার সতীত্বর এক 
জন স্বাধীন রমণীর সতীত্বের সহিত তুল্যমূল্য নহে । 
কারণ, এক জন স্বাধীন রমণীর সতীত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। 
কারণ, এক জন স্বাধীন বামার সতীত্ব পর-বল-নিয়োছিত 
নহে। কারণ, স্বাধীন রমণী সামাজিক ধন্দ্রনিতিক অবস্থায় 
পরিস্থাপিত হইয়া আপনার ধন্্ব সাধন করিভেছে। কিছু 
আমাদিগের রমণীকুল সামীজিক ধন্মনৈতিক অবস্থায় 
স্থাপিত নহে । স্বাধীন অবস্থাই ধশ্শনৈতিক অবস্থার নিদান, 
ইহা পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাহারা সেই স্বাধীনতা 
বিরহ্িত্ত, তাহাদিগের কোন ধর্ম্টনতিক অবস্থা সন্তবে 
না। যাহাদিগের ধন্মনৈতিক অবস্থা নাই, তাহাদিগের 
ধন্মের মূলাও কিছু নাই। যাহার! স্বাধীন হইয়া কার্য 
করিতে পারে নাই,তাহাদিগের কার্য্ের আবার গৌরব কিঃ 
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অভএব এক্ষণে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, আমা- 
দিগের স্ত্রীজাতির সতীত্বধন্মের ধর্মমূল্য কিছুই নাই । 
তাহাদিগের মধ্যে ছুই দশ জনের ধন্ম আন্তরিক হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু সে ধর্খের কতদূর বল, স্বা্দীনতা 
বাতীত তাহার পরীক্ষা হইতে পারে না। আমাদিগের 
বামাগণ বে প্রকার অধীনভাবে অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ 
থাকেন, তাহাতে তাহাদিগের ধন্শীধন্ম্ের সাধীনবন্ঠত্ব 
কিছুই উপলন্ধ হয় না। তাহারা আপনারা সতী হন্‌ 
নাই, কিন্ত অবস্থাগতিকে অসতী হইতে পারেন নাই । 
নিষ্ঠর পুরুষজাতির প্রহার-ভয়ে তাহার! সব্বদা সশঙ্গিত 
বলিয়া তাহাদিগের বিশেষ অপ্রিয় কার্য কলিছে 
সাহসিনী হইতে পারেন না । জানেন, সে কাধ্যে নিপু 
হইলে, চিরজীবনের জন্য তাহাঁদিগের ইহকাল বিন 
হইবে; সমাজ দ্বারা পরিতাক্ত হইবেন, ব্পরোনাপ্তি 
নিন্দিত হইবেন, প্রহারিত হইবেন, অন্ের জন্য লালাগি-ত 
হইবেন, এবং ছূরবস্থার একশেষ হইথা চিরদিন কাঙ্গালিনী 
হইয়া দিনযাপন করিতে হইবে । এই ভদ্বে তাহার! 
গহমধ্যে আবদ্ধ থাকেন। অন্ন বন্ধের জন্য নিতাস্ত 
লালারিত হওরা অপেক্ষা গৃহমধ্যে সকল বন্থণা সহ 
করাকে তাহারা শ্রেয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সামাজিক 
বাবস্থা যদি এ প্রকার না হইত, তাহা হইলে আদর 
সন্দেহ করি ঘে, আমাদিগের জ্ত্রাজাতি এক্ণকার মত 
নিষ্ধলঙ্ক হইযা আমাদিগের গৌরবের বারণ হইতে 
গাবিতকি না? 
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*দিতীরতঃ আমাদিগের ভ্রীজাতির আন্তরিক ধর্মবন 
কতদূর তাহা পরীক্ষা করা উচিত। প্রথম বিষয়ের 
আলোচনায় অনেক দূর প্রতিপর হইয়াছে যে, আমা- 
দিগের বামীগণের আন্তরিক ধন্মবল অত্যন্ত অগ্লপরিমাণ। 
০ম ভাগ্যবতী পুরক্তজীগণ চিরকাল পতির সহম্বাজ্স ও পতির 
তক্থাবধানে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন, কেবল 
তদ্্যতীত দেগ, শত সহস্র পন্তিবিরহকাতর1 কুলীন কন্তা, 
বেধব্যদশাসম্পনা কুলাঙ্গনা, অরক্ষিত বাগাকুল, ছুরবস্থ 
নারীগণ,বঙ্গদেশকে কি পাপতম্রাতে প্লাবিত না করিতেছে? 
প্রাপ্ত বেশ্ঠাবৃত্তি ঘদি শ্রেয়স্কর হইত, তাহা হইলে বোধ 
হয় বঙ্গদেশের বেশ্টাগণের জংখ্যা কোন দেশের অহিত 
সমতুল্য হইত না। বাস্তবিক, আমরা যে সমস্ত নারীর 
চট্টান্ত দিলাম, তাহাদিগের ধরন্মটিনতিক অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় । , 

কিন্ত আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, দুই এক 
জন জ্রীরত্র অতি বীরত্বের সহিত সতীত্ব ধণ্ম রগ 
করিয়াছেন । ছৃষ্টাস্ত স্বরূপ আমরা বাজবাহাছরেন 
হিন্দ্রাণীর বিঘম্ম গ্রহণ করিলাম । তিনি বিষপানে 
দর্পন আদম খার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। এক্ষণে 
বিচার করিতে হইবে সেই ক্রা্ী কিরূপ অবস্থায় স্থাপিত 
হইয়।'লম্পটের লালস! সম্পূর্ণ করা অপেক্ষা প্রাণভ্যাগ 
“এরবস্কর জ্ঞান করিয়াছিলেন । যেখানে সময ও অবস্থার 
বিশেষ না দেখা যার, সেখানে দুষ্ট হয় দে, বীরাঙ্গনার 
সভা ধন্মবৃতি রিপুবৎ কার্য করিযাছে | যাহা বিপু 
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কার্ধ্য করে, তাহাঁর ধর্মূল্য অতি অন্প। তে দে 
বীরাঙ্গনাগণের সতীত্ব ধন্মভাব, স্বাধীন বামাগণের কর্তবা 
জ্ঞানের স্যার কার্য করিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অতি 
অল্প। এত অন্ন ঘে, তাহ। সাধারণ শিমের নিপাতন- 
স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। মে সমাছে জ্ীজাতির 
স্বার্ীনভা কিয় পরিমাণে প্রদত্ত হইয়াছে, ভথায় কর্তব্য, 
জ্ঞান দ্বারা বাধাগণ ধেরূপে আপনাদিগেণ সহাঙ 
ধর্নভাবকে স্থশাসনে নিরমিত রাখিয়াছেন, মে প্রকার 
সতীত্বের অধিকতর তে মূল্য । সে সতীত্বে 
আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ, 
বিপু * অপেক্ষা কর্তব্যজ্ঞান + দ্বারা পরিচানিত হয় 
অপ্রিকতর গৌরবের বিষয় । বিনি ইহা! ন! বুঝেন, ডিনি 
বিপু এবৎ কর্তব্যক্জানের প্রকৃতি ও প্রভেদ বিবেচন। 
কপির দেখুন । 

আর একপ্রকার আশ্চর্য সতীত্ব ধন্দের আদশ নিষনে 
বিবৃত হইল। ইহা জামাদিগর কোন শিক্ষিভা মহিলও 
রচনা হইতে উদ্ধত করিরা দিলাম । "ভুগখের বিষ 
এই, আমাদের হতভাগ্য দেশে বে গি রা য় রি 
অপণা নে শ্বশুর ভার 9 অন্য পক্ষ সকলে দেখিয়া 
ভয়ে পলারন করে, ভাল কি মন্দ কোন কথাই যাহার 
মুন হইতে নিন্দিত হইতে কেন গুনে নাভি, গে পাড়ার 
হাকুরারা, আোণাঠাকুমাহা, হনির পিনী, বামার মা, 
বিদ্াাঘাগর, বাচস্পতি, বিদ্যাবাণীশদের নিকট, সতা 


হ11535505,10 10511500118, 
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উপক্ধি পাইয়। বসিল। বদি কোন বিদ্যাবতী ভগিনী 
সরলান্তঃকরণে ত্রাতৃস্থানীয় পুরুষগণের সহিত একটু 
সদালাপে প্রবৃত্ত হন, তবে অমনি উপরিউক্ত পণ্ডিতগণ 
চীৎকার করিয়া উঠেন_ছি ছি অমুকের বউটা কি 
নিল্রজ্জ।” আমেরিকাবাসিগণ ক্রীতদাসের বশ্ততা অন্থু- 
সারে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে । আমাদিগের 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজকীর দাসত্বে যাহারা অধিকতৰ 
বাধ্যকুশল হন তাহাদিগকে রার বাহাছুর প্রভৃতি উপাধি 
পি প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাঁদিগের পুরুষ জাতিও 
তেমনি স্ত্রীজাঁতির জড়তা, নীরধতা, ও সহিষ্ণুতা দেখিয়। 
ঘে তাহাদিগের সতীত্বের প্রশংসা ও গৌরব করিবেন এ 
বড় আশ্চর্য্য নহে । | 

আমরা জ্ঞান কবি, স্গাঁধীন সমাজের ক্্রীজাতি অধিক- 
তব অসতী; ইহা আমাদিগের একটা কুসংস্কার মাত্র। 
এই কুসংস্কারটী আমাদিগের বিবেচনার দোষের ফল। 
আমর! যে সমাজে অবস্থিত আছি, সে সমাজের কঠিন, 
তব নিয়মাদিতে আমরা চির-অভাস্ত হইয়াছি। আমা 
দিগের জ্ঞান হয়, ইহার কথক্চিৎ অন্যথার ব্যতিচারের 
ইয়ভ্তা থাকিবে না। এই মনের ভাব আমরা স্গাদীন 
সমাজে অর্পণ করি । কিন্তু স্বাধীন সমাজের প্রকৃতি ৪ 
ভাব কিছুই অবগত নহি। সময়ে সময়ে দুই একটা 
পাভিচারের কথ শুনিয়া আমাদিগের কুসংস্কার আরও 
বদ্ধমূল হইতে থাকে । কারণ, অনুকূল দৃষ্টান্ত কুসংস্কাবকে 
কমশঃ বদ্ধমূল করিবেই করিবে । একবার কুসংক্জাব 
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বদ্ধমূল হইলে, তাহা শীঘ্র অপনীত হুইবাৰ নচে। স্বারীন 
তার প্রতি কার্যে, প্রতি শিষ্টাচারে, প্রতি রীতিতে 
আমরা কেবল বথেচ্ছাচারিতারই নিদশন দেখিতে থাকি । 
ঘে সমস্ত দৃশ্ভ আমাদিগের অভ্যাদের বহিভূতি, তাহাতেই 
শামরা অপবিত্র ভাব আরোগিত কবি। স্বাধীন সমাজে 
ঘে সমস্ত সামান্ত কার্য্যে কিছুই অপবিত্র ভাৰ আরোপিত 
করে না, আমাদিগের অনভ্যাস নিবন্ধন, তাহাতে 
আমরা কুভাব আরোপিত না কর্সিরা থাকিতে পারি না। 
ভাহা আমাদিগেরই চক্ষের দোব, মনের দোত। স্বাদীন 
হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করাই প্রথমতঃ আমাদিগের 
পক্ষে অসহও পাপময় জ্ঞান হইরাছে। সুতরাং তংপলে 
সকল ঘটনাই ছুর্নীতি বলিয়া বোধ হয়। কিক আমর 
স্বাবান সমাজের ধর্মবল কিছুই অবগত নহি । সেখানে 
প্রণয় পরের বলকর্তৃক আবদ্ধ নহে, তাহা স্রানীন ভাবে 
প্রবাহিত হয়। সেখানে এক প্রকার স্গরগর প্রথা প্রচ এ 

আছে। সেখানে চিরবৈধব্য প্রচলিত নাই। সেখানে স্থার 
এতি ক্ঞামীর যেমন শাসন, আবার স্থানীর প্রতি স্ত্রীর ও 
তেমনি শাসন | দম্পতীরা, পরস্পরের স্রধে সুবী | জ্রী 
নুশিক্ষিতা, পুরুমও সুশিক্ষিত | স্ত্রী যেমন পতি ঘটা, 
পতিও তেমনি স্ত্রীর সহঢর। লোকের চক্ষুঃলজ্ঞা 
সামাজিক ভযঘ অধিকতর । স্বাধন জ্রীদাত্রই দেবা 
চারিণী হইবে, এন্ধপ সকলে জ্ঞান করিতে পারে না । 
পুরুধজাতির সমধিক বিবেভনা করিয়া চলিতে হন 
ক্রীজাতির ধন্মবল অধিকতর | পুরুষদাতরই বাক ব্যতি 
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চারী» হইতে পারে না। কারণ, বিবাহিত পুরুষমীত্রই 
দ্বারা সুরত । এই প্রকার নকল বিষয় যদি আগ্রা 
পনাক্রূপে স্থির বুদ্ধিতে নিরপেক্ষ হইয়া বিবেচন। করি, 
তাহা হইলে আমরা স্বাধীন সমাজকে ব্যভিচারী সমাজ 
বলিয়া গণনীয় করিতে পারি না। সকল সমাজেরই 
ব্যবস্থা ও গঠন সভন্ত্র। কারণ বিশেষ বিশেষ কারণ 
জন্য সকল সমাজেই বিশেষ বিশেষ নিয়ম ও শীসন- 
প্রণালী প্রবর্তিত থাকে । ভন্বারা সমাজের সংস্থিতি 
সাধিত হয়। এতদ্দেশেও প্রাচীন কালে স্বাধীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল; তখনকার কাষ্কর্লর আচার ব্যবহার এবং 
রীতি নীতিও স্বতন্ত্র ছিল। 

ইদানীন্তন লৌকসমীজে যে প্রকার সতীত্ব ধর্মে 
ভাব 'প্রচপিত আছে, তাঁহা! ষোধ হয় এক্ষণে অনেকাংশে 
গ্ররতীত হইতেছে । আমরা স্ত্রীজাতির আন্তর্কি সতীত্ব 
বড় দৃষ্টি করি না, তাহাঁদিগের দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা 
হইলেই আমর! সন্থষ্ট থাকি। বাস্তবিক, হিন্দুগণের 
মধ্যে সর্ববিষয়েই চিন্শুদ্ধি অপেক্ষা দৈহিক পবিভ্রন্তাই 
প্রধান ধর্ম বলিয়া গননীয় হয়। গঙ্গান্গান, শুদ্ধাচার, 
অন্ন ও পানীয় শুচিভায় তাহাদিগের অধিকাংশ ধন্ম 
নির্ভর করে। তাহাঁদিগের ধর্মের ভাবই এই প্রকার। 
সে যাঠা হউক, পুরুষজাঁতি সহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াঁও ডশ্চারী ও অসল্পোক বলিয়া অভিহিত হয়েন না, 
কিছ্ক ছুর্ভাগ্য জীজাতি প্রথম পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে গমন 
করিলেই ছুশ্চারিণী ও অনভী বলিয়া অভিহিত হয়েন। 
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আমাদিগের সতপুরুষের লক্ষণ এক প্রকার, সতীম্ত্ীর 
লক্ষণ অন্যবিধ। এই লক্ষণদ্বয় পরস্পর বিরোধী । অতএব 
আমাদিগের সতীত্ব ধর্মের সংস্কার সম্বন্ধে বিলক্ষণ গোলযোগ 
আছে । এতদ্দেশৌয় স্ত্রীজীতীর সতীত্ব ধন্মের লঙ্গণের 
সহিত জঅন্যান্তট সভ্যসমাজের সতীত্ব ধম্মেব লক্ষণের 
নিল নাই। সেই ধর্ম এতদ্দেশীয় পুরুষগণের মগ্যে থে 
রূপ চলিত, তাহার সহিত বরং ইয়োরোপীয় সমাজের 
সতীত্ব ধর্মের লক্ষণের সামঞ্জম্ত আছে । এদেশে দ্বিহীয় 
বা তৃতীয় বার বিবাহ করিয়া পুরুষগণ যেমন ব্যভিচাগা 
নহে, ইয়ৌরোপীয় সমাজে ক্ত্রীজীতিও তদ্রপ করিয়া যন্ঠা 
বলিয়! গণ্য হইয়া থাকেন । বিরোধী লক্গণদ্ধর় উভয়ই 
কিছু এক ধর্খের প্রকৃত লক্ষণ হইতে পারে না। এদেশে 
পুরুষজাতীয় লক্ষণে যদি ধন্স্স হয়, স্ত্রীজাতীয় লক্ষণে 
তবে অধন্মণ। ধন্ম কখন এক ভিন্ন দ্বিতীর প্রকার হইতে 
পারে না । তবে পুরুষজাতীয় লক্ষণে বে অনেক উদার! 
ও মানব প্রকৃতির সহিন্ত সঙ্গতি লক্ষিত হয়, তাহা কে» 
অস্গীকার করিতে পারিবেন নাঁ। বিশেষতঃ যথন আমরা 
বিরেচনা করি পুরুষজাতি শাঙ্বকার হইর়। আপনাদের 
পক্ষে কেন অবিচার করিবেন, তথন পুরষজাতির লক্ষণে 
অনেকাংশে পর্খভীব উপলন্ধ হয় । তবে সেই লক্ষণের 
একটা অঙ্গ আমাদিগের নিক নিতান্ত মানব প্রকুন্তিবিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতীত হয়। এককালে বহুন্নীর পাণিগ্রহণ পূর্বাক 
তাহাদিগের সহিত সম্বাস কথন মানবপ্রকুতি-সঙ্গত 
নহে । এই স্থলে পুরুষ জাতি অবণ। ক্ষমভা গ্রহণ 
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€রিখাছে। এই নিয়মটী ব্যতীত সংপুরুদের অন্যান্য 
নিরন তত মুক্তি অথবা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হর 
৭1, সৎপুকরুপের বিশুদ্ধ নিয়ম ঘন আমরা দ্ত্রীজাতিতে 
আরোপ করি, তথন আমরা সতীত্ব ধন্মের একটা নৃতন 
নব উপলব্ধি করি । যাহা স্বাভাবিক মানবী ধর্ম 
তাহা আপনাদিগের সধ্যে প্রবর্তিত রাখিয়াছি, এবং 
“গ্রমধিদ্বেষপরতন্ত্র হইর1, জ্ীজাতির উপর প্রভতেল 
অধিকার বিস্তার করিয়।, তীঙ্থাদিগের মধ্যে একটা স্বহন্ 
ও অস্বাভাবিক নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছি । তবে এক্ষণে 
সার কথা এই, যদ্দি পুকষজাত্তির লক্ষণ স্বাভাবিক বলিব! 
খানবীয় ধন্দন্থনত হর, ভ্রীজীতির লক্ষণ তবে অন্বাভা- 
'পক বলির অবশ্য অধন্দ বলিঙ্কী নিদ্দেশ কবিতে হইবে। 
কারণ, একই ধন্মের লক্ষণ কথ ছিবিধ হইতে পারে না? 
এতকাল ধরিয়া আমাদিগেরভ্রীজাতি বে একটা অগ্রা। 
কতিক নিয়মের পরতন্ত্র হইরা, বিকৃত সতীত্ব ধম্ম পালন 
কবিথা আপিতেছে, ইহাই তাহাদিগের গৌরব, উই 
ভাহাদিগের সহিষ্তীর একশেষ বলিতে হইবে স্বাখ 
নতার অবস্থিত হইয়া সর্ববিষয়ে জীজাতিন ধন্মনৈতিক 
অবস্থাব প্রকৃত উন্ননি-সাধন না হইলে, এবং তাহ।ব। 
প্ীধান ভাবে সুশিঙ্গিতা না হইলে, মনুব্যসমাহজব নস 
হীবপ্ষি“কথন প্রত্যাশী করা যাইতে পানে না । 
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স্থদেশীয় আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতিতে কতদূর 
অধীনতার ভাব, কতদূর দাসত্ব বিদ্যমান আছে তাহা 
আমর! প্রদর্শন করিলাম!" দেবতার স্যার সম্মাননা প্রাপ্ত 
হইরা ব্রাক্মণজাতি, স্বকীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি বলে, এদেশীষ 
সভাতার নায়কস্রূপ হইয়াছিলেন; এবং আপনাদিগেরই 
প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য তাহার! সমুদায় দেশ মধ্যে কেবল 
মূর্খতাও দাসত্বের প্রচার করিয়াছিলেন । তাহারা যে 
দিনে ক্ষত্রিরগণকে একেবারে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া 
দির! দেশের সর্কেসর্ধ। প্রভু হইলেন, সেই দিন হইতে 
তাহাদিগের প্রভুত্ব আরও অপ্রতিহত প্রভাবে দ্বিগুণতর 
বাঁড়িতে লাগিল । তখন হইতে তাহারা আপনাদিগকে 
দেবতাস্থানীয় বলিয়! প্রচার করিতে লাগিলেন, এবং 
সেই কাল হইতে সর্বজাতি মধ্যে ঘোর দাঁসতৃও স্থাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ক্ষত্রিরগণ দেশের রাজনিংহাঁসন 
অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ যে প্রত্ৃত্থ 
স্থাপন করিতে লাগিলেন, তাহা রাজকীয় ক্ষমতার 
নিরপেক্ষ করিলেন, তাহাকে রাজকীর ক্গমতারও উপরে 
স্তাপন করিলেন । রাজা যেই হউন না কেন, তাহাতে 
তাহাদিগের প্রভুত্বের ক্বিছুই হানি হইবে না । তীহা- 
দিগের প্রভৃত্ব সমুদাত্ব জাতিমধো, এবং সমাজের স্তরে 
স্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। রাঙ্গা যেই হউক না 
“কেন, রাজকীয় ক্ষমত। যেরূপই হউক না কেন, তীহা- 
দিগের দেবার্চনা, সেবা, ও স্বার্থনাধন কিছুতেই রহিত 


শ৭ 
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করিতে পারিবে না, তাহারা এইগ্পূপ কৌশল পূর্বক 
আপনাদিগের প্রভূত্ব স্থাপন করিলেন। জাতিভেদ 
আনিয়! ব্রাহ্মণেতর সমুদার জাতিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দিলেন। তাহারা সকলৈই পরস্পর এত বিচ্ছিন্ 
হইয়া গেল, যেন সকলেই এক এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়! 
পড়িল। তাহা'দিগের পার্থক্য এতদূর যে, কাহারই সহিত 
বাহার অণুমাত্র সম্বন্ধ ও সঙ্কান্ুভৃতি নাই। বিদেশীক্প 
জাতিগণের মধ্যে পরস্পর যতদুষ্ন পার্থক্য, এই হিন্দুজাতি 
সমুদায় এক ধর্মী, এক সমাজস্তৃক্ত, ও এক দেশীয় হইয়াও 
পরস্পর তত পৃথক, ততত্জু সহানুভূতি ও সম্পর্ক 
বিরহিত । কেবল ব্রাঙ্গণগণ ষ্াহাদিগের সহিত আপনা- 
দিগের স্বার্থসিদ্ধির সুত্র বন্ধন ক্করিলেন । সকলকে পরস্পর 
পৃথক করিয়া দিয়া, সকলেঞ্শ সহিত কেবল আপনা- 
দিগের সম্বন্ধ রাখিলেন। গুকত। হিন্দুজাতি হইতে 
একেবারে অনৃশ্ব হইল। মূর্খতা সকল ত্রাঙ্গণেতর 
জাম্তির প্রধান ধর্ম হইল। ক্রমে ত্রাহ্মণেতর সর্বজাতি 
ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া বিবেচনা ও বুদ্ধিবল 
সকলই হারাইল । তখন ব্রাঙ্গণগণ তাহাদিগকে প্রভৃতায় 
আরও ঘেরিয়া লইলেন। নানাবিধ শাস্ত্রী তাহাদিগের 
প্রভৃতার অস্ত্র স্বরূপ হইল। সর্বশাস্ত্রেই ব্রাহ্মণজাতির 
দেবপুঙ্জা নির্দিষ্ট হইল। অগ্মিদাহে, কি বজ্রাঘাতে, কি 
যমদণ্ডে তোমার সব্বনাশ হউক, তথাপি ব্রাহ্মণকে 
তোমার দান করিতেই হইবে । ব্রাহ্মণগণ আশ্রমে বসিয়।* 
বসিষা ধ্যান করিতেন, কিন্ত তথাষ শত অতিথি আমিলেও 
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পর্ধ্যাপ্ত আহার ও সংকারে সন্ধষ্ট হইয়া যাইত। সমান্কজর 
অর্থ-গ্রহণের কল পাতিয়! তাহার! স্বচ্ছন্দে ধ্যানে নিরত 
হইলেন। নির্ভাবনায় আহার করিতেন, আর ধ্যান 
করিতেন । সমীজকে অধঃপাতে দেওয়াতেই তাহাদিগের 
স্বার্থদিদ্ধি। রাজা, প্রজা, সকলেই ব্রাহ্মণভয়ে কণ্ঠস্থ। 
সমাজের স্তরে স্তরে দাসত্ব অনুবিদ্ধ করিয়া দিয়া, দেশীয় 
আঁচার-ব্যবহারের সহিত দাসত্বের ভাব প্রবিষ্ট করিয়া 
দিয়া, ব্রাঙ্মণের! ক্রমশঃই আপনাদিগের প্রতৃত্ব বাঁড়াইতে 
লাগিলেন। তাহাই সমাজ মধ্যে ব্রাবর চলিয়া আসি- 
তেছে। এই প্রত্ৃহথ রাজকীয় ক্ষমতার নিরপেক্ষ বলিয়া 
ক্রমশঃ রাজকীয় ক্ষমতা দুর্বল হইয়! গিয়াছে । 
ইয়োরোপীয্প সভ্যতার সহিত প্রাচ্য সত্যতার 
প্রতিন্নতা এই যে, ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূলে স্বাধীনতার 
ভাব বিদ্যমান আছে, প্রাচ্য সভ্যতার মূলে অধীনতাই 
প্রৰল। এজন্ত ইয়োরোপে যখন একদা পোপের প্রতৃত্ব 
স্থাপন হইতে লাগিল, স্বাধীনতার ভাব তখন রাজকীয় 
বল ও প্রকঙ্গাদিগের বীর্ধ্য রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে 
পোপের প্রভৃত্ব যখন শনৈঃ শনৈঃ বাড়িয়া অসহ্থ হইয়া 
উঠিল, তখন স্বাধীনতা আর ধর্মশীসন মানিলেন না। 
আস্তে আস্তে ক্রমে আপনার স্বর স্করিত করিয় তুলিতে 
লাগিলেন । এই সাধারণ শ্বাধীনতার সহিত ইয়ে*রোপীয় 
পুরোহিত দলের ধর্শযুদ্ধের ৰিবরণ ইয়োরোপীয় ইতিহাসে 
লিখিত আছে। পুরোহিতগণের পরাভব ও লাধারণ- 
জনগণের শ্বাধীনতার জ্বর এই ইতিবৃত্তে ম্পষ্টাক্ষরে বিরৃত 
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হইন্াছে। এই যুদ্ধে ইয়োরোপীয় স্বাধীনতা দ্বিগুণ বলে 
ৰলীয়ান হইরা উঠিল। ধর্মশাসন রাজকীয় শাসনের 
অধীন হইল। বাস্তবিক এই যুদ্ধের অবসান কাল হইতেই 
ইয়োরোপীয় সভ্যতার এত উন্নতি হইতে আরম্ত হইয়াছে, 
ইয়োরোপীয় উন্নতির দিন দিন বৃদ্ধি হইয়াছে । 
ইয়োরোপে যে যুদ্ধ উন্নতির মূল, ভারতে সেই যুদ্ধ 
অবনতির মূল। ভারতে ব্রাহ্মণগণেরই জয় হইল, অন্য 
সকল জাতির পরাজয় হইল । ভারতীয় সত্যতার দাসত্ব 
ও অধ্ীনতার ভাবই তাহার সামাজিক অবনতির কারণ। 
এই গ্রন্থের প্রথম পরিক্ষেদে ইয়োরোপীয় সভ্যতার 
কতিপয় প্রধান ধর্ম ও লক্ষ বিবৃত হইয়াছে । দই 
ধর্মের মধ্যে প্রধান ধর্ম যে স্বগ্ীনতাভাব, তাহ চিন্তাণাল 
ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট প্রতীষ্ত হইবে। স্বাধীন দেশে 
স্বাভাবিক স্বদেশান্গরাগ ও শ্বজাতি প্রেম শনৈঃ শনৈঃ 
সম্বদ্ধিত হইতে থাকে । শ্বাধীনভাবে মানবপ্রকতির 
শ্র্তি হইলে, তাহার সকল সংগ্রবৃত্তিরই স্কর্ভিসাধন 
হয়। অতএব অদেশান্ুরাগ ও সজাতি-প্রেমের ক্ষ, 
অনেকাংশে স্বাধীনতার উপরই নির্ভর করে। ইয়ৌরোগীয় 
সভ্যতার বিবরণের পর আমরা ইয়োরোপীষগণের চরিত্র 
গুণ পর্যালোচনা করিয়াছি । সেই পর্যালোচনায় দুষ্ট 
হইয়ান্ছ, মানবের যত উচ্চতর গুণ ইক্সোরোপীয় চরিত্রে 
সমাৰিষ্ট আছে। যে গুণে মানব-সমাজের উন্নতিসাধন 
হয়, সেই গুণ সকল ইয়োরোপীয়গণের চরিত্রে পরিলক্ষিত 
হইয়া! থাকে। স্বাধীনতা মানবপ্রক্কতির, স্ক ভিসাধন 
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করিয়া যে সমস্ত গুণের উদ্রেক ও উত্তেজ করে, (সই 
সমস্ত মহৎগুণ ইয়োরোপীয় চরিত স্ষ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে | 
উদ্যোগিতা, সাহস, তেজ, বল ও বীধ্য ইয়োরোগীয় 
চরিত্রের প্রধান গুণ। যে উদ্যোগিতা ও অসমসাহসিকত। 
গুণে ইংরাজগণের এত উন্নতি, যে জন্ তাহারা শ্বদেশের 
সম্যক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া ভুবনবিজযী হইয়াছেন, 
স্বাদীনতাই তাহার মূল। 

যে শ্বাধীনতাভাব ইয়োরোগীয় সমাজের সর্ধোন্নতির 
কারণ, আমাদিগের স্বদেশীয় আচার ব্যবহারে কতদূর 
তাহার অভাব, তাহাই পর্যালোচন। করা, এই গ্রস্থের 
দ্বিতীর পরিচ্ছেদের উদ্দেষ্ত। সেই পরিচ্ছেদ পড়িয়! 
প্রতীত হইবে যে, অধীনতা। এ দেশীয় সমাজের নে 
স্তরে প্রবিদ্ধ আছে । কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, 
কি সামাজিক, এদেশে কোন প্রকার স্বাধীনতাই নাই । 
আমাঁদিগের সমাজকে ঠিক ইয়োরোপীয় আদর্শে সংগঠিত 
করিয়া আনিম্ত্ুত বল আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কিন্ধ 
আমর! বলি, আমাঁদিগের সমাজের অর্ধীনতা ও দাসহেের 
ভাঁব উন্মোচন করা একান্ত কর্তব্য হইয়াছে । কারণ, 
ইহাই আমাদিগের অধোগতির মূল। এতংপরিবর্তে 
ইয়োরোপীয় সমাজের স্বাধীনতার ভাব আমাদিগের গ্রহণ 
করা উচিত। আমাদিগের সমাজের মূলভিত্তিই দূষিত, 
সেই মূলভিত্তিকে একেবারে উৎপাটন করিয়া, সমাজকে 
আর এক নৃতন মূলভিত্তির উপর স্থাপন কর! এক্ষণে একান্ত 
প্রয়োজনীর হইয়াছে। এ দেশীয় সমাজ স্বাধীনতার 
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মূলনিত্তির উপর স্থাপিত হইলে যে, এই সমাজ ঠিক 
ইয়োরোপীয় সমাজের আকার ধারণ করিবে, তাহা আমরা 
বলিতে পারি না । কারণ, এদেশীয় বাহ প্রকৃতি বিভিন্ন, 
এবং মানব প্রকৃতিও তজ্জন্ত কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন 
আকার ধারণ করিয়া আসিবারই সম্ভাবনা । 

যথেচ্ছাঁচারিতা, ও সামাজিক বিভাগের পরস্পর নির্ভর 
ভাব যে স্বাধীনতা হইতে বিভিন্ন, তাহ! প্রদর্শন কর! 
বোধ হয় আবন্তক নহে । যাঙ্কারা স্বাধীনতার প্রকৃতি 
বুঝিয্। দ্রেখিবেন, তাহারা ঞ্বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে 
পাইবেন । মীনব-সমাজ বিভক্ত হইলেই যে সেই বিভাগ 
সকল পরস্পর সাহাধ্যাবলম্বৰব করিয়া! থাকে, তান! 
অধীনত ও দাসত্ব নহে, তাহ মানব-গ্রকৃতির স্বাভাবিক 
ভাব, তাহা মানবসমাজের প্রয়োজন ও একান্ত আবশ্তক। 
তাহা স্বাধীনতার বিরোধী নে, বরং তাহ স্বাধীনতার 
অবলম্বন ও বল। বথেচ্ছাচান্পিত। দ্বাধীনতাঁর ফল নহে, 
বরং ইহা অধীনতারই ফল। যে দেশে অস্ত্রীনতা ও দাসত 
অত্যন্ত অধিক, সেই দেশেই প্রভুবল যথেচ্ছাচারী হইতে 
পারে। স্বাধীনতার উচ্ছেদেই যথেচ্ছাচারিতার সম্ভব । 
স্বাধীনতা হইতে যে যথেচ্ছাচারিতা প্রস্থৃত হর, তাহা 
নিজ দোষ সপ্রমাণ করাইয়া স্বাধীনতা হইতে কতদূর 
হেয়, ভাহ। প্রতিপন্ন করিয়া, স্বাধীনতারই সমাদর বদ্ধিত 
করিয়। দেয় । 

বর্তমান শ্বদেশীয় সমাজে স্বাধীনতাভাবের কতদূর 
অভাব, তাহা আমর! প্র্র্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি ) 
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এক্ষণে তাহাতে স্বদেশাহ্নরাগ ও স্বজাতিপ্রেম বচ্ভদুর 
বিদামান, তাহা একবার আলোচনা করিতে প্রবুণ্ড 
হইলাম। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম মানব মনে 
স্বভাবতই সঞ্চারিত হয়; স্বাধীনতার স্ষ্তির'সহিত সেই 
ভাবদ্বয়েরও স্কৃপ্তিসাধন হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই 
ভাবদ্ধয় ক্রমশঃ কেমন লয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা! আমর! 
পূর্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি । এক্ষণে নানাবিধ 
ভারতবাসিগণের মধ্যে সেই ভাবদ্বয়ের কেমন একান্ত 
অভাব হইয়াছে, তাহাই আমরা দেখাইতে চাহি। 
ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ঠান্ত প্রাচ্য দেশে ঘোর সামাজিক 
অর্দীনত1 বিরাজিত থাঁকিলেও সেখানে স্বাভাবিক 
্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব নাই। তাহার 
কারণ এই, সে সমস্ত জনপদবাসিগণ ভারতবর্ষী গণের 
স্তায় বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে 
নাই। সকলেরই মধ্যে এক জাতীরভাব বিদ্যমান আছে । 
তাহাদিগের দেশ এক, ধর্শ এক, জাতি এক, পরিচ্ছদ 
এক, ভাষা এক, এবং সকলই এক রাজার অধ্ীনস্ত। 
(সেই জনপদবাসিগণ সকলেই একভা-স্থত্রে সঙ্বদ্ধ । 
তাহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর সন্ধন্ধ 'ও দিলন-হ্ত্র বিচ্ছিন্ন 
নহে । তাহাদিগের দর্দেশ কি, তাহারা! সকলেই -জানে। 
অনেকবার বিদেশীয় শক্রর বিপক্ষে তাহারা স্বদেশ্শের 
জন্য অন্ত ধরিয়াছে; এবং ততৎপরে ভবিষ্যৎ পরাজয় 
নিবারণার্থ দেশকে নানা বলে বলীয়ান করিম্বাছে। যদিও 
এক এক দেশের এক এক প্রকার সামাজিক অধীনতার 
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জন্যঞ তাহাদিগের সভ্যতার উন্নতি হয় নাই; কিন্ধ 
তাহাতে তাহাদিগের স্বদেশান্থুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের 
অধিক হাস হয় নাই। তবে স্বাধীন ইয়োরোগীয় সমাজে 
ঘেমন এই "ছুই ভাবের প্রকটন সর্বদাই দেখা যায়, উহ্থা- 
দিগের উদ্রেক ও সন্বর্ধন-সাধনের কারণ যেমন সর্বদাই 
ঘটতেছে, এরূপ প্রাচ্য রাজ্যের অধীনক্ষেত্রে হইতে 
পারে না। যাহ! হউক, ভারতবর্ষের নানাবিধ অধিবাসি- 
গণের মধ্যে এই ছুই ভাবের কেমন অভাব, তাহা এক্ষণে 
কথঞ্চিৎ পর্যালোচনা করা যানউক। এই পধ্যালোচনার 
প্রবৃত্ত হইরা আমরা জিন্ঞাঁসা করিলাম”_ভারতবর্ষ 
কাহার দেশ। 

এ কথার সছুত্তর দেওয়া! বন্ড কঠিন ব্যাপার । বাহার! 
আজি ভারতের অধিপতি, সেই শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ জাতি কি 
ভারতকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন ? তাহা 
আপনার বলির! স্বীকার করিলে ভারতের ভাগ্য একদিন 
ফিরিয়া যায়। তাহারা কেন দাসের দেশকে আপনার 
খলিবেন ? এ দেখ তাহারা গৌরবে পুর্ণ হইয়া বলিতে- 
ছেন, ভারত কেন আমাদিগের হইবে, আমরা ভারতের 
বাজা, ভারত আমাদিগের বিজিত দেশ। আমর! 
ভারতকে যথাবিধ শাসন করিব, তাহাকে শিক্ষা দিব, 
তার সন্মার্গ দেখাইরা। দিব, এবং বতদূর সাধা, তাঁহার 
উন্নতি-সাধন করিব। আমরা ভারতে প্রতুত্ব করিতে 
আসিয়াছি, বাণিজ্যার্থ আসিয়াছি, এবং আধুনিক 
সভ্যতার স্থধ স্বচ্ছন্দতা ভারতে বিস্তার করিতে 
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আসিয়াছি। ভারত কেন আমাদিগের হইবে ? "ভাঙ্গতে 
বাস করিয়! কি আমরা উৎসন্ন যাইব, বিলাসী হইব এবং 
'আপনাদিগের স্বাধীন রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানকার 
একাধিপত্যের বশবন্তী হইব? এপ কখন শ্হইবে না। 
আমাদিগের দেশ সেই সুখময় স্বাধীনতার ধাম, যেখানে 
সকলই স্বচ্ছন্দে, মনের আনন্দে বিচরণ করিয়া! বেড়ায়। 
যেখানে বসন্ত খতু অগ্রে উদ্দিত হইয়া দেশময় প্রহ্থন 
নিকরে স্বশোভিত করেন । বেখানে পবনদেব পশ্চিম 
সমুদ্র হইতে স্ুশীতল হইয়! মুত মৃছ্ধ শান্তি সঞ্চারণ 
করিয়া বেড়ান। যেখানে স্বাধীনতা-দেবী স্বচ্ছন্দ 
বাযুর মত সর্বত্র বিচরণ করিয়া সকলকে সজীবতার, 
উৎসাহে ও আনন্দে পূর্ণ করিতেছেন । যেখানে বাণিজা- 
পোত পতাকা বিস্তার করিয় নানা দিকদেশাৎ গ্রভৃত 
ধনরাশি আনিয়া গৃহে গৃহে ঢালিয়া দিতেছে । যেখানে 
সামুদ্রিক সেন! গৌরবের নিশান তুলিয়া সাগরময় বুটিশ 
রাজোর জয়ঘোষণা করিতেছেন । যেখানে রাজমন্ত্ী ও 
রাজনীভিজ্ঞেরা গম্ভীর ভাবে বসিয়া দেশের রাজকাধা 
পর্যালোচন1 ও পৃথিবীর ভাগা নির্ণম করিতেছেন । 
বেথানে প্রতি দেশবাসী, প্রতি রমণীহদয়ও সৃদেশান্বরাণে 
পূর্ণ হইয়া দেশের মঙ্গল-সাধনে যথাসাধা হদ্ূুপীল ও 
উদ্যোগী হইতেছেন । যেখানে উদ্যোগিতা, সাহস, 
অধ্যবসার ও সহিষুতা একান্তপরিশ্রমে মানব-নাঁমের 
গৌরব-বুদ্ধি করিয়া পূরুষত্তের পরাকাটা পৃথিবীতে প্রদশন 
করিতেছেন । গেখানে আমাদিগের জন্ম, সে দেশে 
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কুকু পর্যন্ত দেশের ও গৃহের নিতান্ত অন্ুরাগী। যে 
দেশ আমাদিগের দেশ, সে দেশ সাগরসম্তুত রত্বময় বৃটিশ- 
দ্বীপ ;--যে দ্বীপের মহারাজ্যে দিনদেব কখন অস্ত যান 
না। আমরা দেই রত্বাকরের রত্ব-রাজ্যে জন্ম-পরিগ্রহ 
করিয়া! কেন অধমতম ভারতকে জননী ও স্বদেশ বলিতে 
যাইব? ভারভ যদি আমাদিপের জননী হইতেন, তাহ! 
হইলে আজি ভারতের ভাগ্য কি এরূপ হয়! তাহা 
ভইলে আজি ভারতের দর্পে মেদিনী কম্পিত হইত, 
ভারতের গৌরবে পৃথিবী পুর্ণ হইত, এবং ভারতের 
মুকুটমণির উজ্জল বিভায় জগ্ধ প্রভাদিত হইত। 
মামীদিগের গৌরাঙ্গ প্রস্কৃদিগের এই কথা । আর 
যাহারা এককালে আমাদিগের গ্রাভু ছিলেন, এখন যাহার! 
ভারতের সর্বত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়! পূর্বকলঙ্ক স্বরূপ 
জাজল্যনান রহিয়াছেন, সেই অগণ্য মুসলমানেরা কি 
বলেন। তাহার ত বহুকাল ভারতের অধিবাসী হইয়া 
গিরাছেন, তাহাতে তবু কি বলেন? তাহারাও বলেন 
ভারত কেন আনাদিগের হইবে ? আমরা বাহার বংশধর 
তাহাদিগের নামে আজিও পৃথিবী কম্পিত হয় । আমরা 
ভারতের বাদসাহের জাতি, নবাবের বংশ। দেখনি কি 
এখনও আমাদিগের নবাবীচাল যার নাই। আমরা বে 
নবীবৰ ও বাদসাহ ছিলাম, পারি যদি, আর কখন আবাও 
সেই নবাব ও বাদসাহের সিংহাসনে বসিয়া মনের সাধ 
মিটাইয়। লইব। তোমরা, বাঙ্গালী, তোমরা দাসেও 
সাতি, ভোমরা আমাদিগের সহি মিলিতে আন কেন? 
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আজিও আমাদিগকে নবাব বলিয়া মান্ত কর।»* এ 
ভারত যে আমাদিগের এক কালের রাজ্য ছিল, এ 
ভারত আমাদিগের দেশ হইবে কেন? আমাদিগের দেশ 
তাতার, মঙ্গোলিয়া, পারস্ত ও মক্কা। আামাদিগের 
ভাষা দেশী ভাষা নহে, আমরা আরবী পড়ি, ফাসা 
কস্থ রাখি, এবং ছকা উর্দতে কথা কই । দেখনি কি 
আমাদিগের কথা বার্তায় এখনও সেই নবাবী ধরণ, নবাবী 
সেয়েস্তা, বোল চাল রহিয়াছে। মক্কা আমাদিগের তীর্থ 
স্থান, ভারত আমাদিগের কিছুই নহে। তুর্কেণ আমা- 
দিগের স্বজাতি, এবং তাহাদিগ্রের অভ্যুদয়ের প্রতি 
আমরা অহরহঃ তাকাইয়া আছি। তোমরা হিন্দু আমা- 
দিগের হইতে পৃথক থেক। 

এই ত আমাদিগের পূর্ব বাদসাহের কথা । দেখি 
বাহাদিগকে আমরা এদেশের আদিম অধিবাসী বলি, 
তাহারা কি বলে? সেই অসভ্য পাহাড়ীয়৷ ও বন্ 
জাতিদিগের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে তাহার! 
বলিল, ভারত আবার কি? ভারত আবার কোন্‌ দেশ? 
তাহার! কখন ভারতের নাম মাত্র শ্রবণ করিয়াছে কি ন1 
সন্দেহ। তাহার| জানে, যে বনে আমরা বাঘ মারিয়। 
শিকার করিয়া সুখ-্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াই, ও 
এক এক বার এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া দেগ্রি ধার 
কি আছে, সেই ঘনবৃক্ষাচ্ছাদিত, অস্র্ধযমপত্ত, অরাতি- 
বিদুর, দুর্ভেদ্য ও নিবিবন্ত বন্ঠরাজ্য আমাদিগের স্বদেশ। 
তাহার যেন কহিতেছে, তোমর! সে দেশকে যাই বলয় 
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ডাঝ, আমরা তোমাদিগকে সে দেশের নাম পর্যন্তও 
শুনাইব না, সে দেশের কোন বার্তীও তোমাদিগকে দিব 
না। তোমরা কি জানিবে,আমাদিগের পার্বতীয় গহবরের 
কত আদর? তোমরা কি জানিবে, আমরা কেমন ব'র 
জাতি? আমর! সিংহ শার্দূলের সহিত একত্রে বাস করি, 
শ্ুখে উপত্যকায় বিচরণ করিয়া! বেড়াই; পাব্বতীর 
প্রন্থনরাশি আমাদিগের কামিনীর শিরোভূষণ হয়। বাহ্‌ 
জগত্তের সহিত আমাদিগের সঙ্ীর্ক নাই । এই উপত্যকা 
ভূমি নির্কিদ্ধ থাক, এই বনদেশ' অক্ষুন্ধ থাক্‌, এই বাহুতে 
বল থাক্‌, এই ধন্ুতে টঙ্কীর-ধরন থাক্‌, এবং তৃণীরে তীর 
থাক, আমরা আর কিছুই চষ্টু না। আমরা পৃথিবীর 
স্থুখ সম্পতির প্রয়ামী নই, স্বত্যতার স্খাভিলাধী নই, 
নরপতির তোষামোদ জানি ;,না, আমর তোমাদিগের 
দেশে গিয়া কি করিব । এখাঠন আমাদিগের পর্বতের 
নির্বরে ও বৃক্ষাচ্ছাদিত নদীতে নিম্দল বারি আছে, বনে 
ও গহ্বরে অগণ্য শিকার আছে, বাহুতে বল আছে, 
ভূমিতে ও বৃক্ষশিরে শ্যা আছে, আমরা তোমাদিগকে 
চাহি না, তোমাদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চাহি না, 
আমরা জঙ্গলে, আমরা ধাঙ্গড়, আমরা সব, আমাঁদিগের 
সহিত তোমাদিগের মিশিতে হইবে না। বখন ক্ষুধা 
মন্গিব, ইংরাজগণের সঙ্গে জাহাজে চড়িরা কোন দ্বীপে 
শিম্পা না হয় শরীর খাটাইয়া খাইব। তাহার জন্ত 
ভাবনা কি? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা কে? 
বলিব আমরা জঙ্গলে, তাহাদিগকে আমাদিগের দেশের 
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নাম পর্য্যস্তও বলিব না। ভারত আবার কি, ভান 
আবার কোন্‌ দেশ? 

আর এ কিরিঙ্গি জাতি যাহাঁদিগের পূর্বপুরুষের! 
অগ্রে পাশ্চাতা, ঈদেশানুরাগী ইয়োরোপীয় জাতি বলিয়া! 
গৌরব করিতেন,তাহাদিগের বংশীয়গণ এক্ষণে; 
ভারতের অধিবাসী হইয়া কি বলেন? হায়, রজনী 
আসিলে কি পশ্চিম দেশে ু্ধ্য-গৌরবের কোন রশি 
এরথা মাত্র থাকে না! কোন কোন ফিরিঙ্গির বাঁকাবাণ 
শুনিয়া আমরা স্তস্তিত হইয়া গিয়াছি। তাহারা বলে, 
কাল! বাঙ্গালি, ফের যঙ্দি বলিবে ভারত আমাদিগের 
দেশ, একটা ঘুসিতে তোনাকে.ভূমিসাৎ করিব | দেখনি 
কি, আমাদিগের জ্যাকেট আছে, পেপ্ট,লন আছে, টুপী 
মাছে, আর আমাদিগের বিলাত আছে? আমার জনক 
জননী যখন বিল্লাত হইতে আসে, আমি তখন সমুদ্রেব 
নাঝে জাহাজের উপর জন্মগ্রহণ করি । আমি উ্ডয়ানে 
জন্মিনাই; হা, তবে মামার ছেলেপিলে এখানে জঙ্মিতেছে 
বটে; কিন্তকি করি নাচাঁর, আমি তাভাঁদিগকে শীষ 
বিলাতে পাঠাইয়া দিব । তুমি আমাকে এ দেশী বল না, 
'মামি সাহেব লোক । জান, আনি আমার ধর্মবাপকে 
বলিয়া এখনি ভোমার জব কনিতে পারি। জানিস 
সামি কিছু টাকা জমাইয়া কি আর এদেশে থাকিব? 
পেম্সন লইয়া বিলাত চলিয়া যাইব। কালা বাঙ্গালি, 
লিট যাও। তোমবা হিন্দু, তোমর! চাকরের জাত। 
জান, আমি সাহেব লোক । জন- আমার বাবার নাম। 
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আফ্ঈার মার নাম চুর্নী। ভূমি এখন যাও, আমি জাহাজের 
কাণ্তেনের কাছে, দেশের কে কেমন আছে, খবর জানিতে 
যাইব। সাবধান, আর কখন জিজ্ঞাসা করিও না-তুমি 
কি ইত্ডিয়ান? ইত্ডিয়ান বলিলে আমাদিগের লজ্জা ও 
ক্ষপমান হয়। ইউ ইত্ডয়ান ডগ্‌,বি অফ্‌। 

আর বঙ্গবাসি, তুমি যে এতদূর উচ্চ শিক্ষা! পাইরাছ, 
তোমার মূর্তি ও রূপ দেখিয়া ভারত-জননী অবাক্‌ হইয়। 
গিষাছেন। তুমি যখন শাকানের ক্ষীণ নাড়ীতে টই 
টরন্থর করিক্বা ব্রাঙ্ডি ঢালিয়! ক্ষুদ্র মৃত্তি ধারণ কর এবং 
লেকচার দিতে দিতে গান ধরিক্বা উঠ £-- 

“নেশাতে চুলু চুলু বতেছে নয়ন । 
কোথায় রহিল আগার সে বিধুবদন ॥৮ 

বলিতে বলিতে টলিতে টঙ্গিতে গৃহে প্রবেশ কর, এবং 
তংপরে বাটীর মধ্য হইতে চীৎকারধবনি উঠে,_শুমিতে 
পাওয়া যায়, তোমার বৃদ্ধ মাঁতী মারের চোটে ধরাশাস্িনী, 
নিরীহ ভাধ্যা ধরিতে গিয়া বিলক্ষণ ঘুসি খাইয়াছেন 
এবং শিশু সন্তানটা গলাটেপার দরুণ চীৎকার করিয়! 
কাদিতেছে। তোমার এই পশুবৎ ব্যবহারে ভারতজননী 
নিতান্ত ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছেন। যাহার আত্ম 
স্বজনের প্রতি এত মমতা ও স্নেহ, তাহার স্বদেশের প্রতি 
কিকিছু অন্ুরাগ হইবার সম্ভাবনা আছে? আর উনি 
কে, এ ষে ট্যাসের গামা সাজিয়! চসম! নাকে প্রাতঃকালে 
বায়ুসেবন করিতে বহির্গত হইয়াছেন, উনি কি আমা- 
দিগের রিফন্দ্রীর? উহাকে কি )ভারত-অননী চিনিতে 
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পারিবেন ? কই উহাকে চিনিবার ত কোন চিন ম্তাই। 
উহাকে গিয়া জিজ্ঞ্া করাতে উনি বলিলেন, গ্রে 
আপনার উল্লতি-নসধদ কর, সভ্য হও, পরে বলগসমাজের 
উর্বতি, পয়ে ভারতের ক্ষথা, যদি উন্নতির সোগানে উঠিতে 
চাও, ধর্মসাহসী হও, এবং পরিচ্ছদ পরিবর্তন কর ) বৃদ্ধ 
ভারত জননীকে এক স্থট গাউন পরাও, তবে তিনি সভ্য 
সমাজে আদরণীয় হইবেন । আমার যত যখন তোমর! 
ধর্মসাহমী হইতে পারিবে, তখন তোমাদিগের উন্নতির 
পথ পরিফার হইয়া আসিবে । আমি বিলাতে না যাইয়াও 
দেখ কত ধর্-সাহুস ধারণ করি। ধাহারা বিলাতে 
গিয়াছেন, তাহারা ত সাহেব সাজিবেনই, যেহেতু তাহা- 
দিগের জাত গিয়াছে) আমি বিলাতে ন! গিয়াও সাহেব। 
তোমরা সরিষার তৈল পরিত্যাগ কর, সাবান মাথ, 
পরিচ্ছদ পরিবর্তন কর। অনেক দিন সাছেব হইয়াও 
আমার আঁভুড়ে তৈনের গন্ধ এখনও ঘৃচিতেছে না, কিন্ত 
অনেক গিয়াছে, আর কিছুদিন হইলে সমুদায় যাইবে। 
তোমরা কাছে আসিলেই আমি সরিষার তৈলের গন্ধ 
পাই। তোমর! এত পড়া শুন! কর কিসের জন্ত ? কৰি 
গে তোমাদিগের মত জাতির জন্য একটী সছপদেশ-পূর্ণ 
গল্প রচিয়াছেন *। কবি গের গল্প সমূহের কি মর্মগ্রহ 
হয় নাই? তবে তোমরা এখনও কেন বিলম্ব ররিজ্তিছ]? 
শীঘ্র পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ভারতের উন্নতির পথ 
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পর্জ্ঞার করিয়া দেও। আমাদিগের ভারত-সস্তান ও 
রিফম্্ারের কথা শুনিয়া আমি অবাক্‌ হইয়া রহিলাম। 
পার্থ ভারত-জননী দীড়াইয়! কথা শুনিতেছিলেন, তিনিও 
শুনিয়া ক্ষণিক নীরব হইয়া রহিলেন, পরে পৃথিবীতে 
নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া কাদিতে কাদিতে সমুদ্রে জলমগ্র 
হইতে গেলেন । 

বাঙ্গালী জাতির নিকট ভারত-জননী কি এই-আশ! 
করিয়াছিলেন ? বাঙ্গালী জাত্তির উচ্চ শিক্ষার কি এই 
পরিণাম হইল? বাঙ্গালী জাতি কি কেবল বাঁক্‌-প্ু 
হইয়া থাকিলেন? সেই জাত্তির উচ্চ শিক্ষিত ছুই এক 
জন ভারত-সন্তান বলিয়া ফ্রেচাইলেও ভাঁরত-জননী 
তাহাকে কোলে করেন না) "যেহেতু তিনি জানেন, 
সে রব তাহার হৃদয় হইতে উখিত হয় নাই। অতএব হে 
রূতবিদ্য বাঙ্গালি, তুমি কেন টেচাইয়া মর, আমি ভারত- 
সন্তান, ভাবত-সম্তান। বঙ্গ কবি,তুমি ভারত-সম্তানের গত 
গাইয়া কাহার হৃদয় উচ্চ করিতে চাও । ও ত তোমার 
স্বাভাবিক রব নহে। তুমি যেন পড়া পাখীর মত রব 
করিতেছ । কই উহ্থাতে ত কাহারও মন ভিজে না, 
হৃদয় আর্রু হয় না। পাখীর স্বাভাবিক স্ুম্বর গীতের মত 
উহা ত হৃদয় মন মাতাইয়! তুলে না। কেবল পাবী 
“কঙ্গজ্দ পুড়িতে শিখিয়াছে, এই দেখিয়া একটু আনন্দ 
্গন্মে মাত্র । 

রুতবিদ্য জনকত বাঙ্গালী ছাড়িয়া, সব্বসাধারণ 
শাঙ্গালী জাতিকে দেখ তাহারা, কি বলেন আমরা 
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গারতনন্তান? ভীহারা কুতব্দাগণের নন মহন 
কাধা কলাপ দেখিয়া ও কগাবার্ভা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইম| 
প্য়াছেন। ভাহারা চিরকালই ত বাঙ্গালীর নাম 
দানিহেন। “ভারতবর্ষ” এখন তাহারা ছেলে গড়াইতে 
পড়াইতে ইপ্রাজী অন্থুবাদ বাঙ্গালা ভূগোলে দেখিয়াছেন। 
নহিলে পুর্ষে ইহার নামও শুনেন নাই। পুর্বে জাণিতেন 
পথিবী ব্রিকোণ; এখন জানিলেন ভারত ভিকীন, 
অ্এব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারভ ভ্রিকোণপুণিবী 
বিশেম। তাহারা জানেন আমর। বাঙ্গালী জার্তং 
সনদায় ভারতবর্ষের সহিত আমাঁদিগের সম্পর্ক £ ৪ 
“সহ্য আমরা জননী জন্ম ভূমিকে স্বর্গাদগি গরীয়সী ভুলা 
নানি । কিন্তু সে জন্মভূমি ভারতবর্ষ নহে। আমা 
দিগেব জন্মভূমি কোন গ্রাম, পল্লী, অথবা পল্লীস্ত সেই সদ 
পরিসর স্থান মাত্র যেখানে আমরা ভূমিষ্ট তইদাছি। 
শগানাদিগের উদাসীনেরা এক যথের গর এক দিশা 
আাশিয়া জন্মভূমি দেপিযা নান, এবং নে করেন হাভাতিট 
সাত ভার্ণেব পূণ্য সঞ্চয় হইল |” আমরা শন্ধ নিজ, 
খান মারকে আপনার জ্ঞান করি। বন বিদেশে 
পাকি, বড় জোর মামা বলি, বঙ্গদেশ আমাদের দেশি, 
ভাহানেও আবার পদ্মাপারস্থ পুর্দধাঙ্গালাকে ছাড়িক। 
পিই! কারণ, সে দেশ আমাদিগের বলিলে আমা, 
এগের বাখ হয়; গালাগালি হস । ভাবের অপরাপর 
.দশবাদীকে আনরা কি জাতীয় জ্ঞান করিত আ্জাীয় 
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“কান্‌ জাতি বান করে। ভারতের কোন জাতীন্স 
.লীককে বাঙালায় নৃতন দেখিলে জ্ঞান হর, তাহার) 
পৃথিবীর কোন দূর দেশস্থ লোক হইবে । একজন চীন 
কি মগ, কি মান্দ্রাজী, কি ফরাসী, কি পঞ্জাবী, কি তুটিযা, 
কে মহারাস্্ীয়, কি গুজরাটা, ইহাদিগের সকলকেই আমরা 
গমান চক্ষে দেখিরা থাকি । কারণ, আমাদিগের পক্ষে 
ইহারা সকলেই সমান বিদেশী । আমাদিগের দেশ, শুদ্ধ 
মামরা যেখানে বাস করিও তদ্যতীত আর সমূদায় 
বিদেশ, তত্প্রতি আমাদিগের অণুমাত্র অন্থরাগ নাই । 
কলিকাতা হইতে বাড়ী ষ্বাইবার সময় নিজ গ্রামের 
কুকুরটাও ছুটে আসিতে দেখিলে যত আনন্দ হয়, অপর 
গামের শিরোমণি মহাশয়কে্জ দেখিলে তত আনন্দ হখ 
না। বাঙ্গালীর ভারত, আহার নিজ গ্রাম বা পলী. 
ঠাহার জন্মস্থান,__দ্বিপাদ মাত্র ভূমি-খও্ড । তবে আমর) 
'হারত-সন্তান, ভারত-সন্তান বলিয়া চেঁচাই কেন? অগ্রে 
মন হইতে এই সমন্ত সন্কীর্ণ ভাব বিদ্ুরিত করি, জদয়াকে 
বিসারিত করিতে শিখি, অগ্রে সকলকে ভালবাসিতে 
(শিখি, সকলের জন্য কাদিতে শিখি, তবে ত ভারতসন্তান 
বলিতে মোগা হইব। নহিলে বাঙ্গাল বলিলেই যখন' 
চটিয়া উঠি, উড়েকে মনুষ্য জ্ঞান করি না, তখন আমব! 
আুার ভারতসন্তান কি? সমগ্র ভারতের প্রতি ক্ষি 
শামাদিগের অন্ুর।ণ আছে 2 কণানাত্রও নহে । তবে 
ভারত কাহার? 

তবে ভারত কি ভারহ5বষীয অন্তান্ত জাতির » এক 
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দিনের তরেও নছে। সে দিন মাত্র, সিপাহী-বিদুদ্রীঙ্ে, 
সিপাহীরা আমাদিগকে ইংরাজগণের সঙ্গে কুচি কুচি 
করিয়া কাটিরাছে। তাহাদিগের কিজ্ঞীন ছিল, বাঙ্গাপ' 
ভাহাদিগের দেশীয় ও স্বজাতি। কি পশ্ষিমাঞ্চলে, কি 
“পান্বাইয়ে, কি“ঞজাবে, কি মান্্রীজে, কি উড্ভিষ্যায়, 
ভারতের সন্দত্রেই একই ভাব। আমরাও যেমন বোম্বংঈ 
পাসীকে ভাবি, বোগ্বাইবাসীও আমাদিগকে ঠিক তজ্দই 
ভাবে। তাহার অগুমাত্র গ্রভেদ নাই । পঞ্জাবীরা জ্ঞান 
করে, ভাহাদিগের দেশ লাহোর । উড়েরা জানে তাহা, 
খের দেশ উড়িন্যা । মান্দ্ীজবাঁনীর সহিত বোম্বাই 
বালীর কোন সম্পর্ক নাই । তজ্প মহারাহ্ীয়ের সহিন্, 
গুজরাটার ; এবং গুজরাটীর সহিত তৈলঙ্গীর | পারা প 
জানে তাহাদিগের দেশ ভারতবর্ষ নহে; তাহাদ। 
পাদেশী। তাহারা যখন ভারতভূমিতে উপনিবেশী হয, 
হথন মেমন আপনাদিগকে বিদেশী জ্ঞান করিত । এখন ৪ 
ঠিক ভেমনিই কবে। তাহারা আজিও সমান বিদেশী" 
হইয়া আছেচিরকাল পাকিনে । আমরা আজিও, এত 
অধঃপতনের পরও যখন আপনাদিগকে আধাযবংশীঞ 
গাবিতেছি, আর প্রাঙ্গড়, ভীল, কুঁকী ভাতিতকে আম। 
দিগের বিজিত জাতি ভাবিয়া স্্ী দেখিতেছি, আমব! 
গাধ্য আর্ধ্য বলিয়! বখন ঘোর রব তুলিয়াছি,, তম .ম 
শাসখরা ভাবিবে, ভারত আমাদিশের নয়, ইহা আহ 
চিত্র কি 

ভারত কোন কালেই কোন এক নিদ্দি্ট জাতির হয় 
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নাত | ভারতকে কোন কালেই কেহ আপনাঁর বলি 
জ্ঞান করে নাই। ভারত ছিরকাল বিভিন্ন দেশ, ৪ 
বিভিন্ন রাজ্যে বিভন্ত ছিল। এই সকল দেশ ও রাজন 
একেবারে নিঃসম্পর্কীর ছিল। রাসাণ দেখ, অহাভাক- 
“দণ, হিন্দ্দিগের পূর্ব গ্রস্থা্দি বিলোড়ন কর, দেখিতে 
"বে, ভারভ চিরকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল । 
'এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষদ্র রাজা প্রার সমান প্রতাপশালী « 
এানবল ডিল। (কান রাজা কথন একটু বলবান হর 
উঠিয়াছেন অসনি দিগ্রজয়ে বহির্গভ হইয়াছেন | এক 
জন তাহার বাহুবলে পরাস্ত হইলে সকলেই ভাহাপ 
পরাভব স্বীকার করিয়াছে। কারণ, সকলেই প্রার সমান 
পলবান। দিপ্বিজরী নরপাল রঃ কিরিয়া আসিয়াউ 
ভাবিলেন, আমার সমুদায় কাঁধ্য শেষ হইল, আনি 
এখন অদ্বিতীয় নরপাল হইল।ঘ, আমার গৌরবের 
নাই । অমনি অশ্বমের বজ্ঞ হইল | অশ্ব নির্বিরোরে 4 


যন্ছে ফিরিয়া আসিল । আর তাহার জরের সীমা হি 


সমস্ত ভূপালগণ ভাহার করতলস্থ । তখন তিনি কাহারও 
নভিত সন্ধিবদ্ধ করিতেন | কাহারও রাজা কাডিছা 
পরকে দিলেন ; তিনি আপনার মানে আগন অনে হে 
কুলিয়া সিংহামনে বমির রহিলেন । কিন্ত সে নিহঞ 
নম *৮ তিনি পুর্ষেও যেমন, এনও তেমনি নিজ শর 

পতি মাত্র। দুই দিন না যাইতে যাইতে আবার স্লি 
নৃতন হইয়া গিরাছে, সঙ্কলই পুর্মাবস্থ হইনাছে। ভাহা? 


উত্তরাধিকারী দেন, কোন রাজাই তাহার বশব১ 
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নহে। অশ্বমেধের ঘোড়া যতদুর বেড়িয়া ফিরিয়া আসিতে 
পারে, ততনৃন্ন জয় করিয়! দিখ্িজয়ী মনে করিয়াছিলেন, 
আমি সসাগরা পৃথিবীর অধীস্বর হইয়াছি। তাহাৰ 
সনাগরা পূথিবী সেই অশ্বের ভ্রমণ-দেশ পর্যাস্ত, আর 
তাহার অধীশ্বরত্ব সেই যজ্ঞ পর্্যস্ত। কেহ কথন জানেন 
নাই, ভারত আমার রাজা, আমি ভারতের একাধীশ্বর | 
মুদলমান রাজত্বের সময়েও ভারতে সকলেই স্বসস 
প্রধান। ভারত অপংধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নবাবীতে ও রাজত্বে 
বিউন্ত। তখন সকলেই আপন আপন দেশের অধিম্বামী। 
এই অধিস্বামীগণের রাজা বাতীত সকল দেশেই গণ্ডগোল, 
গোলঘোগ, বিদেশ, বীরভূমি । সেখানে যাইবার যো 
নাই, থাকিবার যো নাই । আপনি যে স্থানে আছি সেই 
পধ্যন্ত আপনার । সমুরাায় ভারতকে আপনার ভাবা 
দূরে থাক, কেহ কথন সমুদায় ভারতকে স্বপ্রেও দেগে 
নাই। 
ভারত চিরকাল এইরূপ নিঃসম্পবখষ আছে) 
ভারতকে কেহ কখন আপনার বলিয়া জানে নাই । 
শভারভ-সস্তানগণ আপনার জননীকে কথন চিনিতে 
পারেন নাই । দৃশজনের জননী হইয়াও যদি তাহার) 
কননী বলিয়া চিনিতে পারিত তবুও কিয়ত পরিমাণে 
ঠাহার ছুঃগ-মাচন হইত ।॥ কিন্ত যখন তিনি চিরকাল 
অপরিচিত ছিলেন, তধন তাহার প্রতি সন্তানগণ্রে 
অনুরাগের আর সম্ভাবনা কি? সেই জন্ত ভারতের এই 
দুর্দশা, ভাবত পরকীর় হাক্ত পতিত হইয়াছেন । ভার 
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অঁথন বন্দিনী, এখব শরেক্স দাসী । তবু এখনও ভারত 
সস্তানগণের মোহতঙ্গ হয়, নাই ; এখনও তাহাকে চিনিতে 
পারে নাই। হাক, ভারতের ভাগ্য কি শোচনীম্ম ! ধিক 
ভারত-সস্তানের অন্্রাগ ! 
স্বাভাবিক শ্বদেশান্থরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ভারত 
হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে । কি কি কারণে এন্ধপ 
ঘটিয়াছে, তাহা আমর প্রথম চিত্তায় কথঞিৎ পর্ধ্যালোচন1 
করিয়াছি । যেষে ক্ষা্রণে ঘটুক, সে কারণ-নির্থায়ক, 
প্রস্তাবের এক্ষবে আবশ্যক হইতেছে না। সে কারণ 
সমুদার আমরা নির্শর কক্ধিতে পারি, আর নাই গারি, 
তাহাতে আমাদিগের ক্ষা্চিলাত নাই । আমাদিগের 
অভাব যাহা! আমরা! দেখিতে পাইকাছি 7 তাহাই যথেষ্ট 
এক্ষণে সেই অভাবের যাহাতে বিমোচন হয়, তাহাই কর! 
কর্তব্য। যাহাতে স্বদেশ ষধ্যে এই ছুই অন্ুরাগের বীজ 
রোপিত হয়, এবং তাহার অস্কুরোৎপত্তি হইয়া সেই 
“অঙ্রাগ যাহাতে শনৈঃ শনৈঃ প্রবর্ধিত হইতে থাকে, 
তাহাই কর! এক্ষণে একান্ত কর্তব্য হইয়! পড়িয়াছে। 
ইয়োরোপীয় সমাজে এই অন্ুরাগন্থয় কত প্রবল, তাহা 
আমর! গ্রাথম চিত্তীয় প্রদর্শন করিয়াছি । তজ্জনা 
ইয়োরোপীয় রাজ্য সমুদায় এখন অটল ভিত্তিতে স্থাপিত, 
২ইয্জোরোপীয় সমান্বের এখন দ্রিন দিন উন্নতি, এবং 
ইয়োরোপীয় দেশ সমূহ সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ । এদেশে 
স্বাধীনতার সছিতই এঁ ছুই সদন্গুরাগের বীজ বপন কর!» 
একাস্ত আবশ্যক হইক্বাছে।, যদি আমরা কোন সবল 
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ভিত্তির উপর সমাজকে স্থাপিত করিতে চাই, ফাদ 
সামাজিক ও স্বদেশীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদিগের লক্ষ্য হয়, 
যদি স্খসমৃদ্ধি আমাদিগের ন্পৃহনীয় হয়, এবং সর্বিধ 
উন্নতি ও মঙ্গল যদি আমাদিগের প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, 
তবে শুদ্ধ স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়া আমরা ক্ষান্ত 
থাকিব না) তাহা সহিত স্বদেশাছগরাগ ও স্থজাতিপ্রেমের 
ও যাহাতে বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষেও যত্বশীল হইব । 

যদি কেহ এমত কথা বলেন যে, এ ছুই অনুরাগ ত 
প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে বিলক্ষণ প্রবল ছিল, তবে সেই 
ই রাজ্যের ধ্বংস হইল কেন? এতছুত্তরে আমরা এই 
মাত্র বলিতে চাই যে, যেখানে স্বাধীনতার স্থলে ঘোর 
সামাজিক অধীনতা ও তৎসঙ্গে এক জাতির অসীন 
ক্ষমত! ও প্রতৃত্ব ঘটে, সে সমাজের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিয়া 
আইসে । প্রাচীন গ্রীশ ও রোমের ধ্বংসের কারণ আমরা 
পূর্বেই পর্য্যালোচনা করিয়াছি । সামাজিক অধ্ীনতাচে 
দেশকে দুর্বল করিয়া আনে, লোকের স্বস্তি তিরোহিত১ 
হয়, স্থৃতরাং সেই অন্ুুরাগেরও ক্রমশঃ হাস হইয়া যায়। 
'অধীনতার নিপীড়নে লোকে জর্জরিত হইয়া সকল সদ্ু- 
রাগকে. বিসর্জন দেয়। যে সমস্ত দেশে লোকের স্বাধীনতা 
নাই, কেবল অধীনতাই প্রবল, সে সমস্ত দেশ শুদ্ধ রাজ- 
বীয় বল ও কথঞ্চিৎ স্বদেশানুরাগ এবং স্বজাতিশ্প্রর্মী 
রক্ষিত হইয়া! থাকে । যখন এই রাজকীয় বল বিদেশীক্স 
শক্রবলের নিকট পরাভূত হয়, তখন তাহ স্ভরাং 
বিদেশীষ রাজার অধীনস্থ হইয়া পড়ে । প্রাচীন গ্রীশ ও 
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“রামের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারতের এক্ষণে এই 
অবস্থা । এপিয়ার অন্যান্য রাজ্যে রাজকীয় বল প্রবল 
থাকাতে, সে সমস্ত রাজ্য আজি ও দণ্ডায়মান আছে। 

তবে অঙ্গনে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্বাধীনতার স্কদব- 
সাধন করিলেই দেশের বলোপচর হম্ব। আধুনিক ইয়ো- 
(রোপীয় সমাজ ইহার দৃষ্টান্ত । ইয়োরোপের এক্ষণে যে 
যে দেশে এই স্বাধীনতার ভাব যে পরিমাণে বিরাজিত ও 
রক্ষিত, সেই সেই দেদশ লোকের বলবীর্ষ্যের স্ষ-র্তির সহিত 
তাহার উন্নতি ও বলাধানও সেই পরিমাণে জন্মিয়াছে । 
ইয়োরোপীয় বশে এক্ষণে রাজকীয় প্রভৃতার সহিত 
সামাজিক স্বাধীনতার বিঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে ॥ তাহার 
পরিণাম ভবিষ্যতের হস্তে । ক্ষিস্ত ইয়োরোপীয় অন্যান 
সমাজে স্বাধীনতার ভিত্তি অত্যান্ত গ্রবল। কি ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, কি পারিবারিক স্বাধীনতা, কি সামাজিক 
গারধীনতা, কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সব্ববিধ স্বাধীনতায় 
সপপন্ন হইয়া এক্ষণে ইয়োরোপীয় সমাজ দুর্দমনীবভাবে 
উন্নত ও প্রতাপশালী হইয়া উঠিতেছে । ফরাশী-বিদ্রোহের 
বৃ সামাজিক বিপ্লবের কাল হইতে ইয়োরোপীক় সমাজে 
অজেম্ মানসছূর্ণ মধ্যে স্বাধীনতা স্থাপিত হইয়াছে ;--থে 
৪গেঁর চারিদিকে স্বদেশান্ুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অলঙ্ঘ্য 
অীশচীর বেষ্টিত রহিয়াছে । 

এই আদর্শ আমরা পুস্তকের প্রারস্তেই প্রদান 
করিয়াছি । তৎপরে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি ষে, যে 
বলে ইয়ৌোরোপীয় সমাজ এত, বলবান, তবে কারণে 
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ইয়োরোপীয় সমাজের এত উন্নতি, সেই স্বাধীনতা কপ 
মহারত্ব ভারতবরীয় সমাজে একান্ত ছুর্লভ। আমর! 
ভারতীয় সমাজের স্তর স্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, 
তাহার কোন খানে অণমাত্র স্বাধীনতাঁর ভাব পরবদ্যমান 
দেখি নাই। দেশীয় আচার-ব্যবহারে এবং সমাজস্থ সাধারণ 
জনগণের মনে কেবল অধীনতার ভাবই বিদ্যমান । এই 
সমস্ত আচার-ব্যবহার অস্তান্ত কারণে শুভ বলিয়া গণনীয় 
হইতে পারে, কিন্কু সে চক্ষে তাহাদিগের প্রতি আমরা 
দৃষ্টিপাত করি নাই। আমরা! শুদ্ধ স্বাধীনতার ভাবে তাহা 
দিগকে পরীক্ষা কিরাছি, এবং এই ভাবের অভাব দেখিয়া 
আনরা তাহাদিগকে দুষিত বলিয়া কলঙ্কিত করিয়াছি। 
অন্ত তুলে হয় ত তাহাদিগের মূল্য সমধিক দীড়াইতে 
পাবে। কিন্য এখন কথা এই, আমাদিগের বর্ভনান অবস্থার 
কোন্‌ তুনে তাহাদিগকে পরিমাণ করা উচিত। কোন্‌ 
বিব্েন। এক্ষণে সর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এদণে বদি সামাছি ও 
মঙ্গন এ স্বদেশী হিতপাধন আনাদিগের প্রার্থনীর হইয়া * 
থাকে, তবে অবশ্য হ্বীকার করিতে হইবে, আদাপিগের 
গ্রিনানই গ্রহনীয়। এই পরিমাগে এক্ষণে আনত মনাছের 
ভিন্তিসুল পরীঙ্গা করিয়া দেখিব; এবং এই ভিভিমূল বদি 
দৃষণীয় হয়, সমাভকে তবে ন্বতন্ত্র ভিন্তিতে স্থাপিত করব 
সেই ভিভির আদর্শ ইয়োরোপ দিরাছে। ইয়োরোপের 
যাহ1 সর্ধোত্রুষ্ট ধন, তাহ! আমাদিগের গ্রহণ করা উচিত। 
সেই আদর্শ, সেই মহার্থ সম্পভি-স্বাধীনতাঁর অমূল্য 
রত্ব। | 
সমাপ্ত । 





